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১৩৩৪ 


রর র্তরজতরবাাছরনি 


নিউ গণেশ অপেরার বোধন বাঘের তালে ভালে নেমে এসেছে 
নাট্যজগতে যুগের শ্রেষ্ঠ আকর্ষপণ-_ 


যুক্ত বেণীমাধৰ কাব্যবিনোদের লেখনী রথ 
না 


শূন্যে নহবং রব- চণ্তীমণ্পে বিশ্বজননী ছুূর্গাগ্রতিমা-_সংসারে 
আননের হিল্লোল; সেই শাস্তির শুভ মুহূর্তে মুক গ্রাণীর বুকফাঁটা আর্ড- 
চীৎকার! কাঞ্চনের মোহে পতিগ্রাণার নতীত্বের গণ্ভী অতিক্রম! 
সাধুর নির্যাতন__আপাদমন্তক শৃঙ্খলিত! মায়ের নাঞ্না-_বুকের উপর 
গ্রত্যক্ষ অগ্রিলীল!! ধর্মের চরম অবমাননা! আকাশে দ্বাদশ হৃর্য্যের 
আবির্ভাব! ছুতিক্ষ মহামারীর মিলিত অট্টহামি! ভূমিকম্পে বিশ্ব 
বিপরযান্ত! মৃর্তিমান কলির তাঁওব নর্ভন! দেই ছুঃসহ মুহূর্তে ভারতে 
কন্ধি-অব্তার অবতীর্ণ! হূর্নীতির বিনাশ-গ্রক্কৃতি স্থির! পাপের 
ূ্ণধ্বংস! বিশ্বে অশ্রান্ত জলধারা! কৰির অবসান ! পৃথিবীর কোলে 
সত্যযুগ! জগতে যুগান্তর [ 'মৃল্য ২২ ছুই টাকা । 
ভ্রেমেল পুজা শ্রীবেণীমাধব কাব্যবিনোদ গ্রণীত। গণেশ অপেরায় 
অভিনীত। পুজারিণী_ প্রেমী চিরকুমারী অস্বা। গুরোহিত--কঠোর 
সাধক চিরকুমার ভীম্ম। পুষ্গ যোগাচ্ছে জীধার উদ্ভানে ফোটা! নির্ধাল্য। 
ধুপ জানিয়েছেন এঁহিক আশার বু দূরে এসে অজান! পথে গ| 
বাঁড়িয়ে মহারাজ শাব। নৈবেগ্ত পুজারিণীর পবিত্র হায়। দীগের 
আলোকে পূজামগ্প আলোকিত করেছেন, পুজারিণীর অগ্রজ দীপক। 
শঙ্প্টা বাজাচ্ছেন-নিশীন নাম ধারণ ক'রে ম্বয়ং নায়ার়ণ। 
মূলা ২. ই টাকা। 


ভি 


--০৫৩০৩১৪-- 


কিছু না! লিখিলে গ্রন্থের অন্নহানি হয়, তাই কিছু লিখিতে হইল। 
যাত্রাদলের নাটক লেখার মোহ আমার অনেক দিন হইতেই কাটি 
গিয়াছে । কাৰণ অবশ্ঠ কিছু আছেই এবং দে কথার উল্লেখ করিতে 
গেলে ধান ভান্তে শিবের গীত হইয়া গড়ে। যাহা হউক “হাম 
ছোড়নে মাংতা, লেকিন কম্রি নেহি ছোঁড়তা” এই প্রবাদ বাক্যটা 
শেষে আমার উপরেও গ্রভাষ বিস্তার করিল। | 

্নেহাম্পন শ্রীমান্‌ গৌবধন শীলের সনির্কন্ধ অনুরোধ কোনরূপ 
এড়াইতে ন| গারিয়া আবার আমায় পুরাণ-নমুদ-ম্থনে গ্রবৃত্ত হইতে 
হইল। এখন সুধা উঠিল কি গরল উঠিল, সে বিষয়ের বিচারের ভার 
পাঠকেব। 

নাটকীয় ঘটনাটি অতি পুরাতন হইলেও মামি তাহাতে নৃতনতের 
চাপ দিয়াছি। ঘটনার ঘাত-গ্রতিঘাতে সাধ্যমত চেষ্টায় হি করিয়াছি 
আধুনিক যুগের আবহাওয়া। 
বর্ম আখ্যা়িকার মূ বিষ্য--তার মনে গৌরাগিক ঘটনার ডানপাহ। 
কল্পনার কটাহে ফুটাইযা! যে অভিনব ব্যঞচনের হি করিয়াছি, তাঁর 
পরিবেশনের ভার লইয়াছে শ্রীমান্‌ গৌবর্দন শীল। আশা করি, সহায় 
নুধী পাঠবৃন্দ আস্বাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত ইইবেন। ইতি- 


্ন্কান্প 


শ্রীফগিতৃষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ বিরচিত 


মা দো 


দেশের গৌরব-_দশের প্রিয়-বাংলার আদর্শ! 
আধ্ব্য-অপেল্লান্র অপূর্ব গৌরবোজ্জল ম্বিরাট মতামুন্তি নাটক! 
মায়ের দেশ--সংসারের অতুলনীয় যুদ্ধ-কাহিনী ! 
মায়ের দেশ--দেশ-মাতৃকার পুজারী-পুজারিণী সৃষ্টি-নৈগুণ্যের আধার ! 
মায়ের দেশে আছে 
দেশের কথা- মর্ধ্যাদানাশের ব্যথা আভিজাত্যের অভিমান-- 
্ায়ের সঙ্গে অন্ঠায়ের বিরোধ-_অত্যাচারের সঙ্গে অত্যাচারিতের 
নিদারুণ প্রবল সঙ্বাত! মূল্য ২২ ছুই টাকা। 


-নম্মাপ্ধি যুক্ত বিনযকষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
এঁতিহাদিক নাটক। বিধবা ্রাহ্মণকন্ঠার গর্ভে কবীরের জন্মগ্রহণ-_সমাজলাষ্িত। 
া্মণকন্তা কর্তৃক কবীরকে পরিত্যাগ-জনৈক জোলা-গৃহে গ্রতিপালন & 
রামানন স্বামীর শিশ্যত্ব গ্রহণ--কাশীরাজ বীরদিংহ কর্তৃক কবীরকে আশ্রয়দান_ 
দিল্লীর বাদসাহের সহিত বীরসিংহের ভীষণ যুদ্ধ-কবীরের শবদেহ পুষ্পে পরিণত 
্রভৃতি। মূল্য ২২ ঢুই টাকা। 
শ্ান্মি-্রুতিও প্রযুক্ত ফনিভ্ষণ বিগ্ববিনোদ গীত পৌরাণিক 
নাটক। কংস কর্তৃক ধনূ্য্ত অনুষ্ঠান, কংসের গ্রহেলিকাময় জন্-বৃ্বাস্ত, ক্রমিল 
দৈতোর অভিনব কার্য কাপ, দ্রমিল দৈত্য বধ গ্রভৃতি। মূল্য ১%* সাতসিকা। 
পার্থন্বিজন্ পঙ্ডিত গন্কজভ্ষণ কবির প্রণীত পৌরাণিক 
পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাগরাজ ইলাবন্তের বাল্যজীবন হইতে মৃত্যুকার এবং মণিগুরূপতি 
বন্রবাহনের রাজ্যাভিষেক হতে তৃতীয় গাঁও পার্থের বজ্ঞাশ্বধারণ ও কুরুক্ষেত্র 
মমর ও পার্থ-বিগয় গথ্যস্ত ঘটনার অপূর্ব সংযোজনা। মৃল্য ২২ ছুই টাকা । 


“বত না গ্ররজেন্্কুমার দে এম, এ গ্রণীত। বশগুরাধিপতি 
বন্্রনাত কর্তৃক অহিচ্ছত্র আক্রমণ ও ধ্বংস-যুদ্ধে দ্বারকা-শকির সাহায্য 
বঞরপুরের বিরুদ্ধে গ্রচথা়া ও অহিচ্ছত্রাধিগতি অরিদ্দমের রগ-মভিযান_ 
বঙ্জনাভের নিধন-_ব্তপুর-রাজকন্তা! গ্রতাবতীর সহিত গ্রহায়ের বিবাহ গ্রভূতি। 
মূলা ২. ছুই টাকা। 


চরিত্র 


নারায়ণ, ইন্তর, জযন্ত, কার্ঠিকেয়, শনৈশ্চর। 
কলমবান্র ৮ দীনবপতি। 
ব্জবান '* &ঁ ম্েনাগতি। 
দারুক ্ঃ | এ পারিষদ। 
কুবের * ৮০ ষঙ্গপতি। 
অর্জন " ৮ ভৃতীয়পাগব। 
কগ্ঠগ '* :* ৮ খষি। 
হিরগায়, মৃনময়, । 
কুবলয় ৃ এ দেনানায়কগণ। 
জরামথর, গন্ধর্বরাজ, চর, দেবগণ, মুখ, ছুঃখ, সৈন্তগণ) 
নাগরিকগণ, রক্ষিগণ ইত্যাদি। 
-_ ক্রী_ 
লক্ষী, শচী। 
দিতি ও অদিতি ** "৮ ০৮ কশ্ঠীগপত্ী। 
উদ ০০০5 আঙগরা। 
জরা, নর্তকীগণ, দেববানাগণ, গন্বকূমারীগণ। 


বৈহু্বাদিনীগণ ইত্যাদি। 


রি রি যাতাদনে অভিনীত নুল হুল লক 1 


শ্ীবিনয়ষ্ মুখোপাধ্যায় গ্রণীত | শ্রীভোলানাথ কাবাশান্্ী প্রণীত 
গুষ্প-রমাধি নরকান্থ্র 
সত্যঘ্বর অগেরায় অভিনীত--২২ | গণেশ অগেরায় অভিনীত--২. 
শ্রীফণিতৃষণ বিগ্তাবিনোদ গ্রণীত | শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় গ্রণীত 
অনা্্যনন্দিনী 


মায়ের দেশ 
আর্য অগেরায় অভিনীত_২৬ | ভারী অপেরায় অভিনীত-২ | 
্রীগাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 


শ্ীবিনয়কৃষ্জ মুখোগাধ্যায় প্রণীত 
, মবাৰ মীরকাশিম ত্রিশকতি 


সত্যন্ধর অপেরায় অভিনীত-২২ | লোহিত অগেরায় অভিনীত-_২ং 











পঙ্ডত গম্কজতৃষণ কবির গ্রণীত | শ্রীবিনয়কজ মুখোপাধ্যায় গ্রণীত 
গার্থবিজয় যুগতি 
নারায়ণ অগেরায় অভিনীত-২৬ || অত্যত্বর অগেরায় অতিনীত_২. 
শ্জেন্্কুমার দে এম, এ, গ্রণীত | শ্রীবিনয়ক। মুখোপাধ্যায় গ্রণীত 
,. বন্্রনাত স্বদেশ 
গণেশ অপেরায় অভিনীত-২৬ | নষ্ট কোম্পানী কর্তৃক অভিনীত ২. 
শবিনয়কুঞ্চ মুখোপাধ্যায় প্রণীত | শ্রীফণিভূষণ বিগ্ভাবিনোদ প্রণীত 
রক্রমুকুট রামানুজ 
মত্যত্বর অগেরায় অভিনীত ২২ | ভাঁারী অগেরায় অভিনীত-_২২ , 
শ্ীভোলানাথ কাব্যণান্ী গ্রণীত | প্রযুক্ত শশাঙ্বশেখর বন্যোপাধ্যায ন্‌ 
জীঙ্ববী নবাব সিরাজদোলা 
গণেশ অগেরায় অভিনীত--১* .| ভাগারী অপেরায় অভিনীত--২ 
 ্রীগোরম শীল প্রণীত শ্ীযুক শশা স্বশেখর বান্যযাপাধ্যায় ন্‌] 
বির্জনদ্দিণী . অসবর্| 
তার অগেরায় অতিনীত-২৬. || সত্ন্কর অগেরায় অভিদীত-২ 


্রাধিস্ান-্ঘর্ণলভা লাইভ্রেরী 
২৫৩ নং তাঁরক চ্যাটাঙ্ী লেন, গো; ইটিখোলা, কলিকাত]। 


নটীন্ল অভিষ্পাঞ্প 


িটিনিিতি ০৫): নি 


প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দুম্থ্য 

ত্রিদিবধাম-_পথ 
হিরগয় ও মুম্ময়ের প্রবেশ 


হিরগ্নয়। ব্যাগারখানা শুনেছ ভায়া? 

মুন্ময়। কি ব্যাপার? রাজনৈতিক? 

হিরগ্য়। আরে নাঁ_না, একেবারে নীতিবিরুদ্ধ ! 

মুন্যয়। ত্রিদিবধামে নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার! না_না, তুমি আমায় 
ঠাট্টা করছে৷ ! 

হিরগয়। না বন্ধু, না) তুমি তে। আমার ত্র মহৌদর নও যে, 
ঠাট্টার গাত্র হবে? 

মৃন্নয়। তাহ'লে সত্যি? 

হিরগয়। একেবারে নির্জলা সত্যি। এ তে! আর মর্ত্যধাম নয় 
যে কথার পাষাণ ভেঙ্গে নিতে হুবে। মত্ত্যবামী মানব হাঁদের মত 
বুদ্ধি নিয়ে চলাফেরা! করে--জল মেশানে! ছুধ থেকে হান যেমন 
ছুধটুকু খেয়ে নেয্-মর্যের মানব যাঁরা ঘুদ্ধির হী, তারাও ঠিক 
তেমনি বার ক'রে'নিতে পারে খাঁটি দতটুফু বাকের ঝুড়ি থেকে! 


(১) 


িভিশাগ 
যদি এই ত্রিরদিবধামে মিথ্যাটার চলন থাকৃতো-_আমরাও হয় তো 
পারতুম। 

ুন্ময়। বাক্যিছট। বন্ধ কর বন্ধু, আমল ব্যাপারট! খুলে বল। 

হিরগ্নয়। ত্রিদিবের তোরণদ্বার রক্ষার ভার গড়েছে আমাদের 
উপর-_ 

ৃন্ময়। তা তো জানি। 

হিরগয়। কিন্তু কেন বল তো? 

মুন্ময়। এ “কেন টুকুই তলিয়ে বোঝবার তো! কোন দিন চেষ্টা 
করি নি ভাই! হুকুমের চাকর, হুকুম গেয়েছি-_-অমনি ছুটেছি। 

হিরগ্নয়। হুকুম গেলে আর অমনি ছুটলে? একটু ভেবে দেখলে না? 

মুন্ময়। হুকুম তামিল কর্তেই যে আমাদের জন্ম; ভাবতে 
গেলেই হয় তো৷ উপরওয়ালা মনে কর্বেন, আমি ইতন্ততঃ কর্ছি তার 
আদেশ গালন করতে, চাই কি ফলং দওও তে! হ'তে গারে? 

হিরগয়। আমার তে৷ হুকুমটা শুনেই সন্দেহ হ'লো। 

মু্ময়। কেন? 

হিরগ্ময়। তোরণদ্বারে প্রহরী আগেও ছিল, এখনও আছে, 
ভবিষ্যতেও থাকৃবে। কিন্তু অকন্মাৎ এই উপরি আয়োজন কেন? 
গ্রহরীরা যাতে গ্রহরায় শৈথিল্য প্রকাশ না করে, আর প্রয়োজনের 
গুরুত্ব বিবেচনা! ক'রে রক্ষকের শক্তি বৃদ্ধি করতে এটা যে উপর- 
ওয়ালার নূতন বন্দোবস্ত, এ খেয়ালটা চট ক'রে মাথায় এসে গেল। 
একটুখানি গুপ্ত অনুসন্ধান করতেই ব্যাপারট! জেনে ফেল্নুম! 

ুনয়। এই জন্ঠেই তো তোমার বুদ্ধির তারিফ করি বন্ধু! যাক, 
এখন ভূমিক! ছেড়ে আসল কথাটা গুনিয়ে দাও। 


(২) 


[ভিশাগ 

হিরগুয়। ব্যাপার হ'চ্ছে--তিনি আম্ছেন। 

মুন্নয়। তিনি কিনি! 

হিরগ্নয়। ভয়ানক তিনি। 

মুন্নয়। ভয়ানক তিনি কি রকম? 

ভিরগ্নয়। অর্থাৎ মর্ধ্ের মানব যার ভয়ে থরহরি কম্পমান! 

ন্ময়। তুমিও যে ভয়ে কীপ্‌তে সুরু কর্লে? 

হিরখুয়। কীঁপতেই হবে। আমি কাপছি-তুমিও কাঁপবে, শুধু 
তাই নয় ভায়া, ত্রিদিববাসীরও স্বংকম্প মুর হবে। 

মন্ময়। [ হিরখয়কে জড়াইয়! ধরিয়া] এ]! বল কি বন্ধু? আমার 
যে এখন থেকেই কীপুনী সুর হ'লে|! 

হিরগ্নয়। ঠ্যালা বৌঝ! তবু এখনো সবটুকু শোন নি 

মুন্নয়। আর শুনে কাজ নেই দাদা, আমার কেমন দম্‌ বন্ধ হ'য়ে 
আস্ছে! 

হিরগ্নয়। তবেই বোঁঝ, ব্যাপারটা! নেহাত পোজ! নয়! 

মূন্ময়। মোটেই না। আচ্ছা বন্ধু! 

হিরগ্য়। কি বল্ছো? 

মুদ্ময়। বল্ছি, দ্বিতীয় রাবণ-টাবণ জন্মালো নাকি! 

হিরগয়। তাঁর তুলনায় রাবণ তো শিশু। 

ৃন্নয়। এটা, বল কি! রাবণ শিশু? 

হিরগনয়। শুধু শিশু নয়-ছুগ্ধপোঘ্য শিশু! 

ৃন্ময়। ওরে বাব! রে-ছুগ্ধগোষ্য শিশু? 

হিরনর। শুনেছি, যে দেবার্দিদের মহাদেবকে রাবণ পুজো করৃতো। 
সে নাকি সেই মহাদেবের .সঙ্গে লড়াই করেছে। 


(ও) 


/অিভিলগ 


মুন্য়। এ'যা, বল কি! 

হিরখয়। শুধু লড়াই করা নয় বন্ধু, লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়ে 
মহাদেব বেচারীর যেটা প্রধান অস্ত্র সেখানি হাঁতিয়েছে। 

ুন্ময়। হাতিয়েছে! ওরে বাবা রে! 

হিরগয়। তিনিই আস্ছেন এই ত্রিদিবধামে_মর্ত্যের কাঁজ শেষ 
ক'রে। 

মুন্সয়। আঃ) বাচা গেল! 

হিরগয়। বাঁচা গেল কি রকম? 

মৃন্ময়। তিনি তে! দেখানে দেহ রেখে পুণোর জোরে আম্ছেন 
এই ব্রিদিবধামে 

হিরগুয়। কে বল্লে? 

মূন্ময়। তবে? 

হিরগয়। আম্ছেন সশরীরে। তবে আর বল্ছি কি! 

মন্ময়। তা হ'লে উপায়? 

হিরগনয়। উপায়ের বাইরে; চাকরী যখন কর্ছো! বন্ধু, হুকুম 
তামিল করতেই হবে, তাতে তোমাদের যত লাঞনাই হোক্‌--আর 
যত ছূর্দশীই হোক্‌। 

ুন্ময়। হায় বে চাকরী! 

হিরগয়| আগশৌষ ক'রে ফল কি ভাই, আমরা চাকরীজীবী 
আমাদের পুত্র পৌন্রুও অব্নস্ন করৃবে এই পথ! এতেই আমরা 
অন্ভতব করি অপরিমেয় গৌরব-কারণ আমরা রাজার ভৃত্য। 

মৃ্নয়। এই গর্কটুকু অনুভব ক'রেই আমরা! নিজের মত্তক নিজে চর্বণ 
কর্‌ছি। চল দাদা, লাঞ্ছনা! আর যন্ত্রণীকে আবাহন ক'রে নিয়ে আসি 


(৪) 


[ডিশ 


কা্তিকেয় প্রবেশ করিল 


কার্তিকেয়। তোমরাই ন! নগরের তোরণদ্বার রক্ষায় নিযুক্ত হয়েছ? 
আদেশ প্রান্তিমাত্র কর্মস্থানে না গিয়ে এখানে ঠীড়িয়ে অযথ। কাল- 
ক্ষেপ করছো? 

হ্রি্নয়। কালক্ষেপ আর কর্ছি কৈ সেনাপতি মশায়, বরং বলা 
যায়, আমরা করছি মময়ের মধ্ধাবহার ! 

কার্তিকেয়। মানে? 

হিরগয়। আজ্দে, আগন্তকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে কি? 

কাঙ্তিকেয়। নিশ্চয়ই; কারণ কোন দেহধারী মানবের পুরী 
প্রবেশের অধিকার নেই। 

হিরগ্নয়। তবেই দেখুন, এইখানেই প্রমাণ হ'য়ে গেল যে আমরা 
করেছি সময়ের সদ্যবহার। 

কার্ধিকেয়। কি কর্ছিলে তৌমরা , 

হিরগ়্। আমরা ব্যুহ রচনার একটা নৃতন প্রণালী উদ্ভাবনের 
চেষ্টা কর্ছিলাম। 

কাঙ্তিকেয়। উদ্ভাবন করেছ? 

হিরগয়। আজে, তৌড়জোড় কর্ছিলাম। 

কার্ধিকেয়। গুধু তোড়জোড় করছিলে? অপদার্থ! 


শনৈশ্চরের প্রবেশ 
শনৈশ্ঃর। আমায় ডেকেছেন? 


কার্তিকেয়। হ্যাঁ যুদ্ধবিগ্রহে চিরদিনই আপনি আমার সহকারী। 
আজ নগরতোরণ রক্ষার ভার আমাদের উপর। প্রহরীর! দি 


(৫) 


[তিডিশাপ 


বাঁধ! দিতে সক্ষম না হয়, আমার অর্ধেক সৈন্ঠ নিয়ে আপনি সে 
আগন্তককে বাঁধ! দেবেন; আপনি অকৃতার্ধ্য হ'লে, সমস্ত দেবশক্তি 
নিয়ে আমি আপনার সহায়তা কর্বো। মোটকথা, এইটুকু মনে রাখবেন, 
যেন তুচ্ছ জরামরণশীল মাঁনবের কাছে দেবতার মর্যাদা কুন না হয়! 
শনৈশ্ছর। দেঁব-সেনাপতি, 
বিস্ময় মানিন্ন আমি শুনিয়া বারতা ! 
কোন্‌ শক্তি বলে বলীয়ান মর্ধ্যের মানব 
রণে হবে আতগুয়ান দেবতার মনে? 
আমি শনৈশ্চর, অন্তর না ধরিয়া 
শুধু দৃষ্টি বলে বিপর্যয় করি গ্রক্ৃতির ! 
সেই আমি-_যাবো 
করিবারে মল্লরণ মানবের সনে ! 
মৃত্যুজয়ী দেবতার 
এ হ'তে মরণ ছিল ভাল। 
কাণ্তিকেয়। নহি তুমি আমি শ্রধু 
চিন্তিত অমরকুল দেবেন্দ্র সহিত 
আগন্তক মানবের লাগি । 
সেই উৎকণ্ঠা হ'তে 
মুক্তি দিতে দেবরাজে, 
আমরাই হইব অগ্রণী । 
ণনৈশ্চর। ভাল, দেনাপতি তুমি, 
আমি সহকারী-_ 
বাধ্য আমি আল্ঞ। তব করিতে পালন ! 
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সিভিশপ 


তবে প্রতিজ্ঞা আমার-_ 
ব'লে রাখি, গুন সেনাপতি, 
মানবের সনে রণে 
শনৈশ্চর কভু না ধরিবে অন্তর 
দৃষ্টি বলে দে হীন মানবে 
ভন্মে করি পরিণত উড়াবো পবনে ; 
মনেই ত্ম ফিরে যাবে মরতে আবার । 
কান্িকেয়। বলিবার নাহি কিছু। 
দেবতার রাখিতে সন্মান, 
কর তুমি যেবা৷ মনে লয় 
[প্রস্থান। 
শনৈশ্ঠর। কাঠের পুতুলের মত তোমরা আর দীড়িয়ে কেন 
বাপধনেরা? গুটা গুটা এগিয়ে পড়-মময়ে আমার দেখা পাবে__ 
[গ্রস্ান। 


ীভ 


হিরখয়।-- চল গুটী ওটা হাটি হাটি চাকরী বাজাতে। 
ুন্ময়।__ মবণ হওয়া ছিল ভাল এতে লাঁুনা যে হাতে হাতে ॥ 
উভ্ভযে।_- যার। জন্ম মৃত্যুর দাস, 
তারাই কর্বে হাড়ির হাল, ড'মৃবে বুকে বাশ, 
রুধখ্বামে ফিরতে হবে ক'রে হা! হতাশ, 
গুধু মাদটা বাচাতে । 


ততবার 
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দ্বিতীক্স দুম্খ 
তরিদিব--নগরতোরণ মন্নিকটস্থ পথ 
গাহিতে গাহিতে স্বরান্ত্র, জর! ও বাতব্যাধির প্রবেশ 
গীভ 


সকলে কোন্‌ জগ্নে অনুবকূলে এসেছি তিনটী বতন। 
ছোট জাত ছোয নাকে| কেউ সমান মোদেব মবণ-বাঁচন | 
গবান্বব।- আমি অ্ববান্বর-_-একাধাবে কম্গ, গালা, কান 
পরণ দিনেই চক্ষু তির_-মবাই ঝালাপালা । 


জবা। পতিত্রতা সতী আমি, 
তাই তে! গতির অনুগামী, 
ধোঁবনে দিযে জবা কাটাই সবার ভবের ধাধন। 
বাভবাধি।_ আমি এদের গরগাছা। 
হ্ীব দাস ষেটের বাছা। 


বাবালো আমার বিষে--ঘুচিয়ে দিই গো৷ নন চড়ন। 


বাতব্যাধি। আর তে! গাবা গেল না বাবা 
জবানুর। কেন বাবা বাতব্যাধি, এতথানি অস্হ হ'লো তোমার 


কিদে? 


বাতব্যাধি। কিদে তা কি আবার নতুন ক'রে বল্তে হবে বাবা? 
বযেদ যত বাড়ুছে তৌমার, ততই তোমীয় আশ্রয় করছে ভীমরথি! 
একই পিতার রসে জম্ম দেবতা! আব অন্ুর--একই অমুতূমির কোনে 
লানিত পালিত, তবুও জাতি আর ব্্ণ নিয়ে তাদের মধ্যে দলাদলি) 
কেউ কারো প্রধান মান্তে চাঁয় না। আমরা আবার এই ছুই 
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পর্যায়ের বাইরে--অধম অশ্পৃম্ত। দেবধি নারদ অশ্পৃশ্ততা বর্জন 
ব্যাপার নিয়ে দেঁবসমাজে একটা আন্দোলন সুরু কর্বেন ব'লে কথ! 
দিলেন; হরিনামে পাগল খধি-_সে কথ! তুলেই গেলেন! কিন্তু বাবা, 
তোমাদের তে! উচিত ছিল কথাটা তকে স্মরণ ক'রে দেওয়া? এত 
কষ্ট আর ক'দ্দিন মইবো বল তো? 

জরা। কষ্ট নয়? স্বর্গে আমাদের ঢোক্‌বার অধিকার নেই, 
দৈত্যদের নিজন্ব পুরী পাঁতালেও আমাদের স্থান নেই। আমরা কি 
যাযাবরের মত পথে গথেই ঘুরে বেড়াবো? 

জরাম্থর। সবই সময় সাপেক্ষ গিন্ি-_নবই সময় সাপেক্ষ! 

বাতব্যাধি। বলি, ধৈর্যেরও তো একটা মীমা আছে বাবা? 

জরাস্থর। ধৈধ্যধারণ ভিন্ন অন্য গথ নেই বাঁপধন! দেব-দানবের 
মধ্যে দ্বেষার্ধেষি রেষারেমি যে রকম বিপুলভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে 
একের পতন অন্ঠের উত্থান অধশ্ঠন্তাবী। তখন আস্বে আমাদের 
স্থযোগ। তা কলে আমাদের ঘুমিয়ে থাকৃলে চল্বে না বাগধন ! 

ৰাতব্যাধি। কি কর্তে বল? 

জরাস্থর। নিজের নিজের শক্তি যে যতটুকু পার কাজে লাগাতে 
হবে--ওদের উপর দিয়ে। 

বাতব্যাধি। ওদের বাগে পাই কই বাবা? ওদের ত্রিসীমানায় 
যে যাবার অধিকার নেই আমাদের! 

জরা । বোঝ. বাবা বাতব্যাধি, বোঝ.-একেই বলে ভীমরথি ধর!। 

জরাম্ুর। সবই জানি গিল্লি, সবই বুঝি! তবু কেন বল্ছি জান? 
সুযোগ আস্ছে! 

বাতব্যাধি। সুযোগ আম্ছে! 
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জরা। কি বল্ছো তুমি? 

অরান্থুর। বন্ছি ঠিক! তুবনবিজয়ী এক মর্ত্ের মানুষ আস্ছে 
এই গথে, সে চাঁয় দেবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্তে। বুঝে দেখ, 
মীনুষের স্পর্দা! দেহধারী মানবের দেবলোকে আগমন দেবতার 
ম্ধ্যাদীয় আঘাত কর্বে। তাই মমস্ত দেবশক্তি নিয়োজিত হবে 
তাকে বাধা দিতে-_আমরা সেই মাঁনবকে সাহায্য কর্বো। 

জরা । আমাদের সাহায্য পেলে কি সেই সামান্ট দুর্বল মানব 
ত্রিদিবধামে প্রবেশ কর্তে সক্ষম হবে? 

অরান্নর। দুর্বল কি বল্ছে৷ গিনি, ভূবনবিজয়ী সে, মহেশ্বর 
ভোলানাণও একদিন পরাজিত হয়েছেন তার সঙ্গে মনবযুদ্ধে ! 

বাঁতব্যাধি। তাহলে যা হয় একটা কিছু ক'রে ফেল বাবা! 
বিষ থাকৃতে টেড়ার মত মুখ লুকিয়ে আর থাঁকৃতে পাঁরি নি বাবা ।” 

জরাম্থর। ছোবল মার্বার জন্তে তৈরি হও, সেই মহামানব 
আস্তে য! দেরী। 

জরা। তোমার মতলব কিছুই বোঝা যায় না। বলি, ছোবল 
মারতে তো তৈরি হ'তে বল্ছো, বলি, ছোবলটা মার! হবে কাকে? 
এ মহামানবকে নাকি? 

জররাম্ুর। ধ্যেং! নারী বুদ্ধি কিনা! তোমাদের আর বোঝবার 
দরকার নেই, গুধু তৈরি থাক। আগে তিনি আন্নন--এ যে আদৃছেন, 


প্রস্তুত হও তোঁমরা। 
অর্জুনের প্রবেশ 
অর্জন। পিতা স্বগঃ পিত। ধর্মঃ 
পিতাহি পরমন্তপঃ, 
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পিতরি প্রীতিমাপন্্ে 
প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ। 
সখার আদেশে 
গিতৃপদ করিতে বদনা 
আসিয়াছি হেথা । 
বাঁসনা-গুরণ-পথে 
দেখিতেছি বাঁধা শত গত! 
গুনিন্থ বারতা/" 
দৈব অস্্ে সুমজ্জিত দেব অনীকিনী 
সমবেত তোরণ-ছুয়ারে 
বাঁধা দিতে মোরে পুরী প্রবেশিতে। 
বিনা যুদ্ধে নাহি পথ পুরী প্রবেশের ! 
[জরা ও বাতব্যাধি অঙ্জুনকে আক্রমণ উদ্মোগ করি্। 
অর্জন। স্তব্ধ হও দ্বণিত অধম, 
গাদক্ষেপে মরণে বরিতে হবে। 
[ জরা ও ব্যাতব্যাধি স্তম্ভিত হইল।] 
জরাহ্গর। বোকামীতে তোমাদের জোড়! নেই। বলি, একটু 
ধৈর্য্য ধর। মহাশয়, নমস্কার 
অর্জন। [গ্রতি নমস্কার করিয়।) কেতুমি? 
জরাম্গর। ভাগ্যতাড়িত অন্ুর-_নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেছি বলে 
অনুয-মমাজে আমাদের স্থান নেই, দেবলোকের পথও বন্ধ। সত্রীপুত্রের 
হাত ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়াই গৃহহীন যাষাবরের মত। 
অর্জন। কি চাও? 
( ১১) 
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জরাম্থর। একটু নাহায্য-_ 

অর্জুন। উত্তম! এসে| বন্ধু_[ জরাম্থুবের হাত ধরিতে গেল-_ 
জরান্থুর কয়েকপদ সরিয়া গেল। ] 

জরাম্ুর। স্পর্শ করবেন না স্পর্শ কর্বেন না, আমরা যে অ্পম্ঠ! 

অর্জন। নানা, শ্রীভগবানের স্থষ্টজীৰ সবাই সমান, কেউ কারো 
অন্ৃপ্ত নয়। বল বন্ধু, আমি তোমার কি উপকার কর্‌তে গারি? 

জরাম্থর। ওরে, তৌব! লুটিয়ে গড়, মহামানবেব পায়েব তলায় 
লুটিয়ে পড়্‌। মহান্ুভব, আপনাকে সহমর ধন্টবাদ! উপস্থিত আমাদের 
কোন প্রয়োজন নেই, তবে আদ্বে যখন সেদিন, আমরা আপনার 
শরণাপন্ন হবো। উপস্থিত আমর! এনেছি আপনারই প্রয়োজনে- 

অঞ্জুন। আমার প্রয়োজনে? 

জরাম্মর। ক্রিদিব-গ্রবেশে আমর! আপনার সহায়তা কর্বো। 

অর্জুন। তা ঘাদি কর বন্ধু, আমি চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকবো! তোমাদের 
কাছে। 

জরামুর। 'অমরদলের সঙ্গে একেশ্বর সংগ্রাম করতে হবে আপনাকে, 
আমরা তিনজনে তিনটা মন্ত্রপুতঃ অস্ত্র দেবো-যার বলে যৃদ্ধজয় 
অনিবার্য্য। 

অজ্জুন। দেবে বন্ধু? 

জরান্্র। এই নিন। এটা জরাম্্রের শূল, এর একটা আঘাতে 
আততায়ী জরাত্রাস্ত হয়ে ভূমিশযা! গ্রহণ কর্বে। 

জরা। ধর মহাগ্রাণ মহামানব, এই মন্ত্রপুতঃ শৈথিলী-বাণ, এর 
আঘাতে আততায়ী মহীশক্তিমান্‌ হ'লেও, নিমেষে জরাগ্রন্ত হ'য়ে 
শক্তিহারা হবে। 
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বাতব্যাধি। শক্রকে চলক্ছক্তিহথীন কর্তে এটা আমার অমোঘ শর, 

আম্বন_ গ্রহণ করুন। 
[ অঙ্জুন অভিবাঁদনাস্তর গ্রত্যেকের নিকট হইতে 
অস্ত্র গ্রহণ করিল।] 

অজ্জুন। তোমাদের শত সহস্র ধন্যবাদ! তা! হ'লে আসি বন্ধু-_ 
প্রস্তানোস্ভত | 

জরান্থর। দীড়ান, প্রতিষেধক মন্ত্র তো আপনাকে শেখানো হয় 
নি; আমাদের সঙ্গে আম্লুন, এ পাহাড়ের ঝর্ণার ধারে কমে আপনাকে 
শিথিয়ে দেবো প্রতিষেধক মন্ত্। 


[ মকলেব প্রস্থান । 
ভূভীম্ দৃশ্য 
ত্রিদিব-তোরণ 
সশস্ত্র হিরগয়, মৃম্ময় ও কুবলয় প্রহরায় নিযুক্ত 


হিরগয়। কোথায় কে তার ঠিক নেই, অথচ কড়া পাহারার 
বন্দোবস্ত, দেব-সেনাপতির সবই যেন বাড়াবাড়ি! 

মুন্যয়। গুনূলে তো৷ তিনি আমৃদ্েন ! ৰ 

কুবলয়। আরে, এলে তে! এতক্ষণ আসা উচিত ছিল! বিরাট 
উৎকঠঠ| নিয়ে ধৈর্য্য ধরে থাকা-বীরসমাজে একেবারে অচল! 
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মুন্ময়। যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণই মঙ্গল বন্ধু, এলেই তো 
বাধবে একটা ফ্যাসাদ ! 

হ্রিগ্যয়। ফ্যাসাদ আবার কি? আমর! কি দুর্বল হন্তে অমি 
ধারণ করি? আমরা কি রণকৌশলী নই? আমরা কি কাপুরুষ? 

মুন্নয়। কাপুরুষ না হ'লেও আমরা স্তুপুরুষ,_-তা! ছাড়া যুদ্ধ- 
বিগ্রহটা নেহাত গৌয়ার গোবিনদের কাল, আমার তে! মোটেই ভাল 
লাগে না। 


শনৈশ্রের প্রবেশ 


শনৈশ্চর। একি বিসদৃশ আচরণ তোমাদের? কর্তব্যে অবহেলা 
ক'রে তোমরা একান্তে কমে খোসগন্নে ব্যাপৃত হয়েছ? 

হিরগয়। তিনি এলে তো! আর সে সুযোগ পাবে! না দেবতা! 
কাজেই__ 

মুন্য়। বিশেষতঃ শক্ররই যখন দেখা নেই 

ধনৈশ্চর। তাও ছে। বটে! কিন্তু দেনাপতির আদেশ যুদ্ধ করতে, 
শক্র যেন কোন রকমে তোরণ প্রবেশ করতে না পারে। 

কুবলয়। আদেশ তো যুদ্ধ কর্‌তে, কিন্তু যুদ্ধ করবো কার সঞ্গে 
সহকারী মশায়? 

শনৈচ্চর। তাঁও তে! বটে! এই যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারটার দেখছি 
আগাগোড়াই গোলমেলে ! কাটাকাটি, মারামারি, রক্তারকি, হানাহানি, 
দেহের কষ্ট-মনের ক্ট--ইতোনষ্স্ততোত্রষ্ট-ভদ্রসমাজে একেবারে 
অচল! 

হিরগনয়। তবেই'বুঝুন সহকারী মশায়, আমাদের কোন অপরাধ নেই। 


(১৪ ) 


[তিভিশাপ 


শনৈশ্চর। আচ্ছা, এবারকার মত তোমাদের মাপ কব্লুম। তোমরা 
খাপ থেকে তলোয়ার খুলে একেবারে তৈরি থাক--আমার সেনাদলও 
প্রস্তুত এ পর্বতেব সানুদেশে, তাঁবা৷ আগন্তকের আগমন প্রতীক্ষা কর্ছে। 


গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ 
ভোল!।-_ 
গগীভ 
কেঁদো বাধ ভেঙ্গেছে খাচ1। 
ঘুরিয়ে দেবে বেডানো৷ তোর 
দুলিয়ে লন্বা কৌচা। 
বাঘ ছিল যে গহিন বনে, 
তাবে থাটালি বল কেনে, 
ছু'লে মে বাঘ আঠারে! ঘা, 
তোর মর! হবে বাচা। 
এখন সাম্লে ঘাটি পাণিয়ে চল, 
হেধা খাটবে না! তোর বুদ্ধি বল; 
এখন থাকতে আলো, সবা! ভাল 
(ওবে) বেঁধে উচু মাচা॥ 

 গ্রস্থান। 
ধনৈশ্র। পাঁগলাটা কি বলে গেল! যাক্‌, আমি একবার ও্দিক্‌টা 

ঘুরে আদি দেখো! খুব লাবধান_ 

[প্রস্থান। 
হিরগয়। দেখলে বন্ধু, সহকারী মশায়ও আমাদের দলে! 
ুন্ময়। হতেই হবে-_অভন্র তো নন উনি। 
কুবলয়। কে একজন আস্ছে না? 

(১৫) 


িভিশাগ 
ুন্ময়। সাঁজসজ্জ! দেখে তে বীর বলেই মনে হচ্ছে! 
হিরগয়। তা! হ'লে বাঁর কর তলোয়ার থাপ থেকে-- 


অজ্জনের প্রবেশ 


হিরগনয়। ব্যস, খান থেকেই উল্টোমুখো হও 

অর্জুন। মানে? 

হিরগয়। মানে সামূনের পথ বন্ধ-_ 

অর্জন। পথ ছাড়, কিন্বা যুদ্ধ কর, 

আমি গ্রবেশিব নগরতোরণে। 

কুবলয়। তুমি শুধু গোয়ার গোবিন ' নও তার উপর বেজায় 
নেই-মীকড়ে আগে পরিচয় দাও কে তুমি, কোথা থেকে আস্ছে। 
কোথা! যাবে, কেন যাঁবে, ত| নয় একেবারে গোয়ার গোবিনের মত 
বল্লে কিনা যুদ্ধ কর! 


অর্জন। আমি আগন্তক, 
এই মাও পরিচয় মোর । 
আসিতেছি বহুদূর হ'তে 
ভেটিবারে ত্রিদিব ঈশ্বরে । 
মূন্ময়। বন্ধু, ইনিই তিনি। 


অর্জন। ছাড় পথ, বিলম্ব ন| সয়-_ 
হিরগুয়। বেজায় বদরসিক- একটু আলাপ-আপ্যায়িতেরও ধার 
ধারে না! 
অর্জন। কালকয়েঘায়, 
আপ্যায়নের নাহিক লময়। 


( ১৬ ) 


[6তিভিশাগ 


মুক্ত কর গথ-_ 
নহে বাহুবলে সরাইয়া বাধা 
প্রবেশিব ত্রিদিবতোরণে। 
সসৈন্য শনৈশ্চরের প্রবেশ 
শনৈশ্ঘব | আক্রমণ কর সৈশ্তগণ, 
একযোগে তোমর! মকলে ! 
ছুঃসাহসী আগন্তক-_একেস্বর যুঝিতে বাঁসনা 
অগণন দেবসেন| মনে, 
পরিণাম যার মৃত্যু আনিঙ্গন ! 
বীরগণ, দিব্য অন্ত্রাধীতে-_ 
জর্জরিত কর ততঙ্গণ 
যতক্ষণ নাহি হয় ত্মে পরিণত 
মোর দৃষ্টি বলে। 
 হিরগয় মুম্ময় ও কুবলয় অর্জুনের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত 
হইল, শনৈশ্চর একান্তে দাঁড়াইয়া বক্রদৃ্িতে অর্জনের 
দিকে চাহিয়া রহিল। অনস্তর যুদ্ধ করিতে করিতে 
হিরগয়, মুম্ময় ও কুবলয় সহ অর্জনের প্রস্থান । 
পরক্ষণেই অদুরবর্তী পর্ববত-সানুদেশস্থিত 
বিয়াট বনস্পতি স্তবলিয়! উঠিল। ] 
শনৈ্টর। কিআশর্য্য! দৃষ্টিতে আমার 
জলিয়৷ উচিল ওই বনম্পতি। 


২ ( ১?) 


অিভিশপ 


কিন্তু আততায়ী রহিল অক্ষত | 
বুবিয়াছি, অতি দৃঢ় বর্মে আবরিত 
দেহ তার-_তাই হেন ফল বিপরীত, 
ভাল, তীক্ষতর দৃষ্টি দিয় এইবার 
অচিরে করিব তারে ভম্মে পরিণত। 


[স্ব স্ব উ্ধীষ-বন্ত্ে সর্ধবাঙ্গ আবৃত করিয়া কম্পিত কলেবরে 
হিরগৃয় মৃম্ময় ও কুবলয়ের প্রবেশ, তাহাদের হস্ত হইতে 
তরবারি পড়িয়া গেল-_ভাহার! কাপিতে লাগিল। ] 


শনৈশ্র। কি হলো তোমাদের? অমন কীঁপছে! কেন? 

হিরগ্নয়। উহু, বড় জবর 

মুন্ময়। হাড়ের ভেতর কীপুনি ধরেছে! 

হিরগয়। মধ্যের মানুষ হ্বর্গটাকেও জালালে এই জ্বরের বীজ 
ছেড়ে দিয়ে। ওরে বাব! রে, উহ-হ-_ 

কুবলয়। ওরে বাবা রে, গেল--গেল- গেল! [ বসিয়া পড়িল। ] 

শনৈশ্ঘর। তোমার আবার কি হ'লো? 

কুবলয়। ওরে বাবারে, আমারও যে 


শনৈশ্যর। কি? 
কুবলয়। বাতব্যাধি! ওরে বাব! রে, হাড়গোড় ভাঙ্গ। ৭ ক'রে 
দিলেরে! ' | 
অর্জনের প্রবেশ 
অর্জন। বল এইবার 


গ্রবেশের পথ দিবে কি' না দিবে 1. 
(১৮) 


শনৈশ্টর | 


ধনৈশ্ঠর | 


টিতিডিশাগ 
ঢরাশা-_নিতান্ত দবরাশা তব ! 


থাক যদি স্থির হ'য়ে মুহূর্তের তরে, 
নধর সুন্দর দেহ ওই 
তন্মে হবে পরিণত দৃষ্টিতে আমার। 
থাক- থাক স্থির হয়ে । 
দাস্তিক দেবতা, গগনম্পর্শী দৃস্ত তব 
এখনি টুটাবো৷ এই শবে, 
অন্য বাণ আর না ধরিব। 
[ শৈথিলী বাণ নিক্ষেপ ] 

একি! একি হলো! 
কোথা হ'তে এলো হেন অবসাদ ! 
র্বহ দেহের তার, কাপে হস্তগদ থরথরি, 
শ্বাসবায়ু হ'লে যেন গুরু ! 
অতি ক্ষীণ বক্ষের স্পন্দন, 
চলিতে চরণ টলে 
ৃষ্টিপথে অন্ধকার আসে নাইয়া ! 
কোথা যাবে-_কে দেখাবে পথ ? 

[স্থলিত চরণে ধীরে ধীরে প্রস্থান । 


অর্জুন তোরণ প্রবেশের উদ্ভোগ করিলে দ্রুতপদে 


কাঠিকেয়। 


কার্তিকের আসিয়। উপস্থিত হইল 


সাবধান অবোধ মানব! 
কেন আগুয়ান মরণ বরণে? 


(১৯) 


/অিডিলাগ 


মনে রেখো। 

ৃতযুজয় নহ তুমি_মরণ অধীন, 
কাষ্িকেয় সনে রণে 

সুনিশ্চয় মরণে বরিতে ইবে। 
মৃত্যুঞজয়-জয়ী আমি, 

মৃত্যুভয় কি দেখাও মোরে 
দেবসেনাপতি কাত্তিকেয? 
ফেরুপাল সন্দুথে রাখিয়া 

ভাল দেখাইলে রণনীতি ! 
কালী দিলে দেবতা-সমাজে ! 
নিজ বলে প্রবেশিব ত্রিদিব-তোরণে, 
সাধ্য থাকে, রোধ মোর গতি! 


[ অর্জন কার্তিকেয়কে আক্রমণ করিল-_-উভয়ের যুদ্ধ হইল 
প্রবল হইতে প্রবলতর-_কা্ডিকেয় বিশ্বধ্বংসী এধষিক 
বাগ নিক্ষেপের উদ্ভোগ করিলে দেবরাজ ইনু 


৷ 


আসিয়া! বাধ! দিলেন । ] 


হে বীরেন্তর, 

মহা-অন্ত্র কর সন্বরণ ! 

ওই বাণে নাহি মৃত্যু গাীবীর, 
অকারণ অকল্যাণ হবে দেবতার । 
পরাজিত- পলায়িত যবে 


(২) 


কার্ঠিকের। 





দেব-অধীকিনী, 
একেস্বর যুঝিয়! কি ফল? 
পার্থ মহাবীর__ 
অধিকারী বিজয়-গৌরবে । 
বারত্ব পরীক্ষ। হেতু তার 
আজি এই রণ-নায়োজন। 
প্রীত আমি বীরত্বে তাহার । 
দেবতা-বিজয্বী বীরে দানিতে সম্মান, 
আপনি এসেছি আমি 
ইন্্পুরে ল'য়ে যেতে তারে। 
এমো-_এসে৷ কুস্তীর ননদন, 
দেবেন্দ্র স্নেছের হুলাল, 
দেবপুরে তুমি নবীন অতিথি। 

! অর্জুনের হাত ধরিয়৷ গ্রস্থান। 
এও দেবতার অপমান ! 
মরণের দাস ঘ্বণিত মানবে 
এইভাবে সম্মানিত করি 
দেব-বদে দিল যে আঘাত 
দেবেন বাসব, 
কভু ন! সহিবে তাহ দেবতামগুলী। 
গ্রতিকার আগু প্রয়োজন? 
আহ্ানিয়। দেবতামগ্ডলী 
নুযুক্তি করিতে হবে। 


( ২১ ) 


অভিশাপ 


হিরগ্য়। তাই একটা কিছু করুন সেনাপতি মশীয়, জরের ধমকে 
প্রাণ গেল। এই কি যুদ্ধের রীতি? মর্ত্য থেকে জরের বীড এনে 
এখানে ছড়িয়ে দিলে আমাদের দফা! রফা কর্‌লে! 

কুবলয়। শুধু জর নয় মেনাপতি মশায়,_-বাতব্যাধির বীজ ছেড়ে 
একেবারে হাড় গোড় ভাঙা “দ' ক'রে দিয়েছে! 


যষ্টিতে ভর দিয় জরাগ্রন্ত শনৈশ্চরের প্রবেশ 


কান্তিকেয়। কে? ধনৈশ্চর নয়? 
শনৈশ্চর। চিন্তে পেরেছেন েনাগতি মশায়, এখনো চেনা যায়? 
দফা সেরেছে সেনাপতি মশীয়, একেবারে দফা দেরেছে। যৌবনে 
জরাগ্রন্ত ক'রে ছেড়েছে! গ্রতিবিধান করুন মেনাপতি মশায়, এব 
একটা প্রতিবিধান করুন। 
কান্তিকয়। চিন্তিত না হও মবে। 
অচিরায় আহ্বানিয়া দেব্তামগ্ুলী 
করিব মন্্রণা 
অপমান গ্রতিবিধিৎমিতে । 
এসো সাধে-_ 
[ অগ্রে কার্থিকেয় তৎপশ্চাৎ মন্ত্রণাহচক আর্তনা? করিতে করিঠে 
শনৈশ্চর হিরণীয়, কুবলয় ও মুনুয়ের প্রস্থান । 





হের সে রাভিদ 


( ২২) 


চভর্থ ুম্থা 
ত্রিদিবধাম__পথ 


গাহিতে গাহিতে ট'্যার্রাদারগণের প্রবেশ 


টারবাদারগণ | 
গগীভ 


ডাং ডাং ডাং ডাং! 
দেবতা কর্‌বে ধর্মঘট দেবরাজ হবে কুয়োর ব্যা$ | 
মইবে না মানুষের বড়াই, 
দেবেন বর্বে না জড়াই) 
হবে দল ছাড়! যে তারই বিপদ ভেঙ্গে দেবে আন্ত ঠাং। 
যাবে না কেউ নিজের কাজে, 
থাকৃবে মবাই আপন বাজে, 
দণ্তরের কাজ চলবে শুধু; নিয়ে চুনে চ্যাং! 
চিত্র৪প্তের দপ্তর বন্ধ, নয়কেতে চাবি) 
জল না খেয়ে কর্তারা সব খাবেন গুধু খাবি। 
রান্নাবাটীয় বন্ধ চুলী--পেটের ছালায় হায় হায় হায় 
করবে ্বাংস্থাং হা হাং। 
 গ্রস্থান। 


( ২৩ ) 


পঞ্ঙস দুম্থা 
যমালয়-_মন্ত্রণাকক্ষ 


যম, বরুণ, পবন কার্ডিকেয় জরাগ্রস্ত শনৈশ্চর 
ও দেবগণ সমাসীন 


কাষ্তিকেয। বলুন ধর্মরাজ, আমার প্রস্তাবটা সমীচীন কি না? 
যম। হীন মর্ত্যের মানবকে এতখানি গ্রশ্রয় দিয়ে দেবতার মর্যাদা 
সু কর! একেবারেই সঙ্গত হয় নি। 
বরণ। নত হ'লে! দেবতার চির উচ্চশির 
অতি হীন মানব মকাশে, 
অপমান এ হ'তে অধিক 
আর কিবা আছে কল্পনায়! 
মানব-বিজিত আঙ্জি দেবতাসমাজ, 
এই অপবাদ 
যবে ঘোষিবে ভূবনময় 
কে মানিবে দেবতা বলিয়া? 
কে করিবে দেবতার পুজা? 
মানব-অধম ছয়ে দেবতা মক 
কয়ে রহিবে মুখ 
কূপের মতুক সম। 
এ হ'তে মরণ ভাল 
মৃহ্যুজিং দেবতার । 
(২৪ ) 


শনৈশ্চর। 


তিশা 


সত্য--অতি সত্য বাণী! 
অপমান-কলম্কপসর। 

নীরবে বহিয়। শিরে 

চাহ কি থাকিতে দেবগণ 

এই স্ুরপুরে ? 

নাহি যদি শক্তি দেবতার 

লোক হ'তে উপাড়িয়া এই সুরপুরী 
ইন্্র সহ সে ঘ্বৃধ্য মানবে 
নিক্ষেপিতে অতল সাগর জলে, 
তবে সব্ধজয়ী দৈবশক্তি বলি 

কেন বুথ! গর্ব কর? 
গললগ্নীকৃতবাসে মানব মকাশে 
মাগিয়া মার্জনা, একে একে 

চ'লে যাও সুরলোক ত্যজি। 

ভ্রম গিয়া কাস্তারে প্রান্তরে 
ভিক্ষাজীবী যাযাবর সম। 
সুরলোক বাসের অযোগ্য হান্জ 
এবে ধর্মরাজ' 
মরলোক হ'তে হুর্বত্ত মানব 
আনিয়াছে মুঠো মুঠো রোগের বীজাণু, 
ছড়ায়ে দিয়াছে নব এই স্ুরলোকে ! 
প্রত্যক্ষ প্রমীণ তার আমি 

আর দেবমেনাদল! 


(২৫ ) 


[িডিমাগ 


কার্ধিকেয়। 


কারে কম্্জর, কারো বাতব্যাধি, 
সবার উপরে আমি 

যৌবনেতে জরা গ্রস্ত ! 

নাহি শক্তি গ্রতিবিধিংমিতে ! 
তবু মন থেকে থেকে 

রোষে ক্ষোভে উঠে গুমরিয়! | 
কিন্তু হায়, অসহায় অকর্মণ্য আমি! 
কর্তব্য যা কিছু 

দেবগণ করুন নকলে । 

অন্তায়ের গ্রতিকার হেড 

আছে পন্থা এক-_নাহিক দ্বিতীয়। 
সর্বক্ষেত্রে অনহযোগ মূল মন্ত্র ধরি 
হও যদি অগ্রসর হে অমরকুল, 
গ্রতিকার হবে স্ুনিশ্চয়। 

পরিহরি নিজ করণীয় 

রহ স্থির স্থাথুর মতন, 

টলিবে আমন অচিরায় 

গঙ্ষপাতী বাবের | 


দেবগণ | ঠিক-ঠিক! আমর! ধর্্ঘট কর্‌বো--আমরা ধর্মঘট 


কর্বো। 
যম। 


তাঁই কর--তাই কর দেবগণ, 
অপমান গ্রতিবিধিৎসিতে 
ধর্মঘট বিন! নাহি পন্থা আর। 


( ২৬ ) 


ন্। 


/6অিভিশাপ 


অঙ্জভ্বনকে সঙ্গে লইয়। ইন্দ্রের প্রবেশ 


ধন্মঘট- ধর্মঘট বলি, 

উত্রোলি কেন ধর্মরাজ? 

ঘটেছে কি অঘটন কিছু 

যে কারণ দেবগণ 

ন-উচ্চ মিলিত কণ্ঠে 
ধর্মঘট--ধন্মঘট বলি 

হাকে অবিরাম? 

কহ দেবগণ, 

করেছে কি অপরাধ দেবেন বাব? 
অত্যাচার উতপীড়ন কিন্বা। অপমান 
কথায় অথব! কার্যে 

করেছে কি দেবরাজ 

আশ্রিত বান্ধব কোন দেবতাৰ গ্রতি ? 
কহ ধর্মুরাহ্, কহ জলাধিপ, 

কহ তুমি দেব গ্রভঞ্জন, 

কিনে অপরাধী আমি 

আজি তোমাদের পাপে? 
মুক্তকঠে কহ প্রকাশিয়া 

বাসবের ক্রটী অপরাধ, 

গ্রতিকার করিব অচিরে । 

বল ধর্মরাজ-- 


( ২৭ ) 


অভিশাপ 


কার্িকেয়। 


জানালো বারতা আজি 
দেবসেনাপতি--দেবসভামাঝে 
্বণ্য মানব হইতে 
হতমান আজি দেবগণ | 
সেই ছুর্ব তব মানবে 
নাচি দিয়! শাস্তি সমুচিত 
দেবরাজ দিলেন প্রশ্রয় । 
এ কি রাজধর্শা-_ 
্যায়ধর্ম-নীতি দেবরাজ? 
এতথানি অবিচার, 
অন্যায়ের এতেক গ্রশয় 
কেমনে মহিবে দেবগণ ? 
তাই গ্রতিবিধিংমিতে 
ধর্মঘট আয়োজন । 
তাতে যদি হয় নির্বানন 
সৌভাগ্য মানিয়া লব। 
অপমান পাছুকা বহিয়! 
হবগনুখ ভুঞ্জিতে নারিব। 
দেবতার সৈল্টাপত্য-পদ 


প্রার্থী যদি থাকে কেছ, 


বক্ষ রক্ষ দেবত। দানব 
করুন প্রদান তায়ে। 
অন্ুমরি পিতার গদাঙ্ক, 


(২৮ ) 





ঠিভিশাদ 


ধরিব যোগীর বেশ, 

পশানে মশানে 

ভ্রমি ভূতগ্রেত সনে 

মহানন্দে যাঁপিৰ জীবন; 

তথাপি- তথাগি দেবরাজ, 

বহি শিরে অপমান-কলম্কপসর৷ 

ববে! না ত্রিদিবে কভু ! 
শনৈশ্চব | ন্বর্গ মর্ত্য লো একাকার! 

মর্ত্য হতে অমরের পুরে 

ছড়ায়ে পড়িল যবে বোগেৰ বীজাণু। 

অমরেব মরণ এবার স্থুনিশ্চয় ! 

যমালয়ে হবে স্থানাভাব, 

বমালয় শাখা 

স্থাপিতে হইবে মর্ভ্যধামে। 

অকালবার্ধক্য মোরে 

করিয়াছে গ্রাস! 

অকর্মুণ্য আমি, 

কাধ্যভার বহনে অক্ষম ) 

মাগি অবসর তাই দেবেনরের গাশে। 
ইন্ত্র। জানি সবং-_বুঝি মব। 

শক্তিমান্‌ মানব অতিথি 

দেবতারে জিনিয়াছে রণে, 

বীরদ্পে গ্রবেণিল পুরী, 


( ২৯ ) 


তিশা 


বম 


পবণ। 


তাই বীরযোগ্য দিয়াছি মর্যাদা 
বিচার অপক্ষপাত ! 

দানবের অত্যাচারে 

জর্জরিত দেবতা সকল 

বহুবার মানিয়া লয়েছে 

সব ছুঃখ সব দৈন্ত 

সব অপমান; 

দুর্ভাগ্য বলিয়! দেবতার 

আজি কি কারণ 

হেন বিপরীত রীতি? 

তুলন! দানব সনে 

মর্তবাসী হীন মানবের 
অমঙ্গত-_অবিচার ! 

বিশেষতঃ ষে মানব 

অলৌকিক যাহুবলে জিনিল সমর ! 
নহেক নগণ্য নর এ বীর যুবক। 
পাওুকুল-্,যা কুস্তীদেবী 

গর্ভে ধরি এ বীর যুবকে 

বীর মাতা বলি 

বরেণ্যা ধন্থা আজি এ তিন তৃবনে। 
ধরে নাম গাণ্ডীবী অর্জুন. 
বাসুদেব-সথা। 

বল গ্রভঞ্জন। বল তুমি মৃত্যুপতি, 


( ৩* ) 


যম। 
ইন্তর। 


পবন। 


টির 
অভিশাপ 
করেছি কি অবিচার 
দিয়! যোগ্য বারে সুযোগ্য সম্মান? 
[ স্বগত ] কুত্তীস্থুত নবীন অতিথি ! 
 স্বগত ] প্রিয়তমা-গর্ভজাত এ বীর যুবক! 
বল গ্রতগ্ণন, বল মৃত্যুপতি, 
কি হেতু নীরব দৌহে? 
্যায়বান্‌ দেবেন্দ্র বাপব 
ভুল বুঝিয়াছি আমি, 
ন্নেহাম্পদ গাণ্ডীবি অর্জুন 
বাড়ায়েছে গৌরব মোদের 
জিনিয়া অমরকুল! 
এসো বন বীরেন অর্জন, 
করি আশীর্বাদ_ 
চিরজয়ী হও তুমি জীবন-দংগ্রামে। 

| অর্জুনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ] 
আমার আশিসে 
পাবে তুমি সদাগতি বেগ 
সকল সংগ্রামে 
আক্রমিতে হৃর্মদ অরাতি! 

| অর্জুনের মন্তকান্্রাগ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ] 


শনৈশ্ঠর। “বড়'র পীরিতি বালির বাঁধ*_-বুঝেছেন দেবদেনাপতি, 
বড়'ৰ দল তো গা মৌকা-নুকি ক'রে স'রে দীড়ালেন, এখন আপনাদের 
ধর্মঘটের ঘটটা গেল ফুটো হয়ে, বাকী রইলে। ধর্মটুকু। এখন 


(৩১ ) 


[তিডিশাগ 


এটাকে আঁকড়ে ধরে যে যাঁর ঘরে ফিরে যান। আম মিশে গেল 
ছুধের সঙ্গে, আমরা আঁটা খোসার দলে পড়নুম গিয়ে আবর্জনাব 
গাঁদায়। উপরি লাভ হলে! এই অকালবার্ঘক্য। 


জবরাস্থুরের প্রবেশ 


জরান্বর। ক্ষ হ'য়ো৷ না দেবতা, আবর্জনার গাদীয় যারা চির- 
দিন আছে, তারাই থাকবে; তোমর! যে উচ্চন্তরের লোক, তোমরা 
থাকবে কেন? কর্মকোত তোমায় জরাগ্রস্ত করেছে আমাকে উপলক্ষ্য 
ক'রে_আমি আর নিমিত্তের ভাগী হ'য়ে থাকবো না--তৌমায় জবর- 
মুক্ত ক'রে আবর্জনার জীব আমি আবর্জনার গাদায় চ'লে বাঁবো। 

ইন্ত্র। কে তুমি বৃদ্ধ? 

অন্জুন। ওর পরিচয় আমি দিচ্ছি সুরগতি! ইনি জরাম্থর _ 
অন্থুরকূলে জন্মগ্রহণ ক'রেও ইনি স্থান পান নি অন্র-সমাজে, 
দেবতার অনুগ্রহ তো! দুরের কথা! এই ভাগাহীন হরিজনের একটা 
উপায় করুন দেবরাজ ! 

ইন্্। মর্ত্যের মহামানবের অনুরোধ আমি উপেক্ষা কর্তে পার্বে 
না। হতভাগ্য অন্নর, তুমি যখন দেবতার শরণাপন্ন হয়েছ, হীন 
অস্থ্র হ'লেও তুমি স্থান গাবে দেবতার পর্য্যায়ে। তুমি মর্তাধামে 
যাও, মর্ত্যবানী তৌমায় দেবতীর আসনে বসিয়ে তোমার পুজা কর্বে-_ 
তুমি হবে মর্ত্যবাসীর অন্ততম উপান্ত দেবতা অরান্ুর ! 

জরাম্থর। মহাগ্রাণ দেবরাজের চরণে কোটা কোটা নমস্কার ! 

সকলে। জয় সুরপতি বাঁসবের জয়! [ নকলের প্রস্থান । 





(.৩২ ) 


দ্বিতীয় অঙ্ক 


৩খম ছুশ্থা 
পাঁভালপুরী-_কল্বান্্রের গ্রামাদ 


কলঘ্াহ্ুর ও দারুক মোমরম পান করিতেছিল ; 
নর্তকীগণ নৃত্য-গীত করিতেছিল 
নর্তকীগণ ।__ 
গীভ 
ফিরে যা! মলয় হাওয়া) কেন দুলিয়ে দিনি ফুলাল। 
করিকার ঘুম টোটামি, তারে কর্‌লি যে বিষ 
বোঝে ন| কি ভাঁলবামা, বাধে নি প্রেম মনে বাঁদা। 
সাদা প্রাণে রঙ ফলালি, তারে করূলি রে চঞ্চল। 
আকাশে হামূছে তারা, ভোমরা বধু দিশেহারা। 
মধুলোভে গাগনপারা, হারিয়েছে দে মনের বল। 
কলম্বান্থর। তোমরা এখন যাও, আমরা! এখন আলোচনা করবো 
রাজনীতি নিয়ে। [নর্তকীগণের গ্রস্থান।] মুখী কে? দীনব না 
দেবতা? তোগী কে? দীন না দেবতা? ভাগ্যবান কে? দানব 
না দেবতা? আমি বল্বো দেবতা। একই পিতার ওরসে জন্মগ্রহণ 
ক'রে-কেন দেবতারা হ'লো৷ আজ সর্ধ মুখের অধিকারী-আর 
ভাগ্যের মহচন় দানবকূল আক পর্বমখে বঞ্চিত হয়ে লৌক-মোচনের 
অন্তরালে জঘন্য পাতানগুরীতে বাম করছে? 


৩ ( ৩৩) 


/িডিশাগ 

দীরুক। আজে, কর্মফল! 
* ' কলম্বাম্থর। কর্মহি করুলুম না--আগে থাকৃতে তাৰ ফলভোগ 
করৃতে হবে? 

দারুক। আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন মহারাজ! কম্ম কর্বার আর 
ফুর্সৎ হলো কৈ? এই মজলিসের গণ্ডী থেকে বেরুতে গার্লে তবে 
তো কর্ম? তাই তো বলি, কম্ম আর কর্লেন কবে? আমার মতে 
ও কর্মের দিকে যাবেন না মহারাজ, কোন্‌ দিন কম্ম কর্তে গিয়ে 
বেটককরে অপকন্ম হয়ে বস্বে, ব্যস্‌ু--ফলং মারাম্মকং! কাজ কি অত 
ল্যাঠায়? চোখ বুজে গণ্ভীর ভেতর বসে থাকুন, কর্মবৃক্গ আপনি 
ষাড়া হয়ে যাবে, ফল আর ফল্বে না। 

কলম্বান্থুর। কিন্তু কর্ম যে আমায় করতেই হবে বন্ধু, দেবতার 
প্রীধান্ত আমি কথনে! সহ করবো না। তা ছাড়া 

দীক। তা ছাড়া আরও কিছু আছে নাকি মহারাজ? 

কলম্বান্থুর। আছে ব'লে আছে, একেবারে সশরীরে পরম উল্লাসে 
গজগীর হয়ে আছে। 

দীরক। এমন মহিমান্বিতটী কে মহারাজ ? 

কলম্বান্ুর। আমার মানস-প্রতিমা-মানসী। এক দিন এক 
মুহূর্তের জন্ত তাকে দেখেছি বন্ধু এ মানস-দরোবরে-_হয় তো! সেখানে 
যাওয়া আন! করুলে আরও এক আধবার দেখা শুনো হ'তো, কিন্ত 
সে তে। হবার নয় বন্ধু! 

দারক | কেন মহারাজ? 

কলত্বান্থুর। এ মানস-সরোবর যে দেবলোকের এলাকার 
মধ্যে 


[অভিশাপ 
দিতির প্রবেশ 


দিতি। নিজের বাহুবলে দেবতার এলাকাকে দানবের এলাকায় 
পরিণত কর পুত্র! 

কলম্বান্থুর। একি, দানব-মাতা ! 

দিতি। হ্যা আমি; মনের সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে 
তুমি তোমার স্তাষ্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নাও পুত্র! 
কেন অদ্দিতির সন্তানেরা হবে সর্ধব সুখের--নকল মন্পদের অধিকারী? 
তোমাদের পিতা যদি পক্ষপাতণৃন্ত হতেন, তা হ'লে এক সন্তানকে 
গৌরবের নু-উচ্চ শিখরে তুলে দিয়ে আর এক সন্তানকে ছুর্গাতির 
নিষ্নতম স্তরে ঠেলে নামিয়ে দিতে গাঁর্তেন না। সেইপক্ষপাতী 
পিতার কাছ থেকে আদায় কর তোমাদের গ্ঠাষ্য দাবী। লজ্জা- 
সঙ্কোচের বাধ! পদতলে দলিত ক'রে এগিয়ে যাও পুত্র, তোমার কর্তবোর 
পথে) দেখবে, পরিণামে নিজ্জিত দানবকুলই তুল্বে তাদের মহান্‌ জয়- 
গৌরবের রক্ত নিশীন। 

কলম্বান্থর। আমি কি পার্ুবো মা? আমার পণক্তি কৈ মা? 
অমিতগ্রতাপ দেবশক্জির কাছে দানবের হ্ুদ্্র শক্তি কতক্ষণ দীড়াবে মা? 

দিতি। পক্তি না থাকে শক্তি অর্জন কর। পরিপূর্ণ সাহস, 
অদম্য উৎসাহ, বিশ্বজয়ী অধ্যবসায় নিয়ে শক্তির আরাধন! কর, তুমি 
মহাশক্তির কপালাভে সমর্থ হবে। শ্রধু তাই নয়, যে পক্ষপাতী 
গতা দেবতাদের আঁপন ক'রে নিয়েছে, তোঁমাদের বিনা অপরাধে 
অনাথের মত দূরে নিক্ষেপ করেছে, সেই পিতার কাছ থেকে আদায় 
করে নাও তোমাদের স্যাষা দাবী কড়ীয় গণ্ডায়। দূরে নিক্ষেপ কব 


( ৩৫) 


৫৬ 
অভিশাপ 
এই সব বিলাসের উপকরণ, বর্জন কর বিলাস-ব্যসনের সহচর 
কাপুরুষ সঙ্গীদের, বিশ্বের অপরাজেয় দানবীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা ক'রৃতে 
বাঁপিয়ে গড় দিতিন্ৃত, ছুর্জয় দেব-দংগ্রামে। 
[ বেগে গ্রস্থান। 

কলম্বান্থর। গুন্লে বন্ধু, মায়ের কথা? শক্তির উপাসনার একমাত্র 
উপচার স্থুরা আর সুরঙ্গিনী। সে সব হলো কিনা মায়ের চোখে 
আবর্জনা । সব ফেলে দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বর্জন কর্‌তে হবে 
তোমাদেরও, যেহেতু তোমরা অকর্মণ্য। 

দাঁরুক। মহারাজ কি সত্যিই আমায় বর্জন করলেন? ত| হ'লে 
আমার গতি কি হবে মহারাজ, আমি যাবো কোথায়? 

কলম্বান্থর। যাঁবে আমার সঙ্গে। যুদ্ধ করবো বলে কি আমি 
সর্বত্যাগী হয়ে যুদ্ধ করবো? রণক্ষেত্রে কঠোর রণদামামার বজ্- 
নির্ধোষের পর বেজে উঠ্‌বে কমনীয় কামিনীর মধুর নৃপুরনিকণ। 
আততায়ীর রক্তশমোতে সীতার দেবো, আর আমাদের গটমণ্ডপে 
বইবে যে সুরার শ্রোত, সেই আোতে সীতার দেবো তোমার সঙ্গে 
আমি। হাহাহা 

দরুক। ত1 হলে যুদ্ধট! কখন কর্বেন মহারাজ! 

কলম্বাস্থর। এই ছুইয়ের মাঝখানে বখনি একটু ফাঁক বইবে, 
সেই ফাকে যুদ্ধ করবো আমরা পরম আননে। তা হালে তৈরি 
হও বন্ধু, কাল গ্রভাতেই আমরা স্বর্গ আক্রমণ কর্‌বে!। 

দারুক। [ন্বগত] এ যে দেখছি সত্যি সত্যই যুদ্ধের আয়োজন ! 
তাই তো! তাহ'লে উপায়! 

কম্বান্্র। কি ভাবছে বন্ধু? 


( ৬৬) 


তে 
অভিশাগ 
দারুক। ভাব্‌ছি শান্্বাকা মহারাজ! তবে তলোয়ারখানা মর্চে 
ধ'রে গেছে, দেটাকে খানিকটা শান্‌ দিয়ে আনি। [ জনাস্তিকে ] 
যঃ পলায়তি সঃ জীবতি-_ 
 গ্রস্থান। 
কলম্বাস্ুর। হাঃ হাঃ হাঃশহাঃ ! 
লয়ে এই সব 
অকর্মণ্য ভীরু কাপুরুষ, 
জীবনের এতগুলো দিন 
অবহেলে করেছি যাঁপন। 
ভাবি নাই, বুঝি নাই, 
কিসে হবে 
দীনবের জীবন-আকাশে 
সমুদিত গৌরব-তাস্বর ! 
চিরদিন শত্তিমন্ত্ 
দীক্ষিত দীনব 
বাসব বিজয় করি 
লতিয়াছে স্বর্গের আসন) 
আজি সেই মহাকুলে 
লভিয়া! জনম 
যাপিতেছি দুর্বহ জীবন " 
কৃগের মণ্ডপ সম 
দ্বণ্য এ পাতারপুরে 
অবজ্ে় ত্রিজগতের ! 


( ৩৭ ) 


ভিলা? 


মোহনিদ্রা গিয়াছে টুটিয, 
লিয়াছে নূতন নান 

শক্তিময়ী মাতাঁর ইঙ্গিতে । 
পরিহরি বিলাস-ব্যসন 

আমন্ত্রণ রণীক্ষণে করি দেবতায় 
দেখাইব বীরত্ব আপন ! 
বুাইব__দেখাইব 

গক্ষপাতী দানব-জনকে 
পরিত্যক্ত দিতির সন্তান 

কত শক্তি ধরে। 


রো জন 


দ্বিভীস্ম দুশ্ছা 


কশ্ঠুপের আশ্রম 


'কশ্ঠপ একাকী পাদচারণা করিতেছিলেন 


কগ্প। 


ঘনঘটা ঘেরিয়াছে গগনমণ্ডর 
রক্তরাগ পশ্চিম আকাশে ! 
নীরব নিথর স্তব্ধ গ্রতঞ্জন, 
অনুমানি বড়ের লক্ষণ! 

( ৩৮) 


তিডিমাদ 


ভায়ে ভায়ে বাধিবে সমর | 
নিয়তির থেলা-- 

একের হইবে ক্ষয় 

জয় অপরের! 

আপ্রাণ করেছি চেষ্টা 
স্থাপিত সৌহার্দ্য উভয়ের, 
ব্য্কাম গ্রতিবার। 
দেবতা-দানবে-_- 

ন! হবে মিলন কত, 
চিরশক্র একে অপরের । 


অদদিতির প্রবেশ 


অর্দিতি। তার জন্য তুমিই তো দীয়ী ধষি! আমার সন্তানদের 
মন কখনও হীনতাকে প্রশ্রয় দেয় নি। কখনও তাঁর! বিপথগামী হয় 
নি, চিরদিন তার! পরকে আপন ক'রে রেখেছে, পরের জন্য তাঁরা 
সর্বস্ব পণ ক'রেছে। আজ তাদের এক পিতার ওরসজাত অন্তান, 
ন্নেহের ভাই আপন না| হ'য়ে গর হলো কেন খষি? তার জন্য 
দায়ী কেউ নয়, তুমি। 

কশ্তপ। আমি? 

অদিতি। হ্যা, তুমি। তুমি যদি না এ নীচকুলোস্তরবা কামিনীকে 
ঘরে আন্তে, তা হলে কি এ অনর্থের সৃষ্টি হতো! কালনাগিনীর 
বিষের নিঃশ্বাসে পরিপুষ্ট শিশু, বিষধরের মতই হ'য়ে উঠেছে। সদ্গুগ 
বলতে যা কিছু-দে সমস্ত হারিয়ে ও নাগিনীর সন্তানেরা হয়েছে 


(৩৯ ) 


/িভিমাগ 


খল, মিথ্যাবাদী, অহুয়াগরায়ণ, মগ্তগ, লম্পট। তাঁদের সঙ্গে আমার 
সন্তানের মিলন অমস্তব। 


দিতির প্রবেশ 


দিতি। নিজের সন্তানকে কেউ মন্দ বলে না গো, কেউ মন্দ 
বলে না। আমার সন্তান লম্পট, মন্ধপ, আর তোমার সন্তান বুঝি 
নিষ্ল্ষ নিব্বিকার? তোমার সন্তানদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই 
ইন্দ্রের গুণের কথা যে ত্রিতুবনে জানে! বল দেখি রতবগর্ভ৷ অদ্দিতি 
নুরী, তোমার এ সুযোগ্য সন্তানের সহআলোচন হয়েছে কোন গুণে? 
দিতি-সস্তানদের মধ্যে এত বড় মহাঁপাঁপী এমন ছুরাচার একজনকে 
খুঁজে বার করৃতে পার? 
অদ্দিতি। থাক্‌-_থাক্‌ গণবতী, আর তোমার গণবান্‌ সন্তানদের 
গুণ ব্যাখ্যা কারে কাঁজ নেই। তাতে হবে নির্ষিরোধী খবষিগ্রধান 
স্বামীর মনে আঘাত দেওয়া। তুই কালনাগিনী, যখন উদ্ভত ফণা 
নিয়ে ছুটে আদিস্‌, তখন লন্মুখে যাকেই পাস্‌ তাকেই দংশন করিম, 
তা মেস্বামীই হোক্‌ আর পুন হোকু। এতখানি নীচত। আমাদের 
মনে স্বান পায় না। 
কশ্তপ। দিতি! অদ্দিতি! তোমাদের কলহ কি এমনি ভাবেই 
চন্বে? তাহ'লে তোমরা! কলহই কর, আমি আশ্রম ছেড়ে চ'লে যাই। 
অর্দিতি। আমার তে অপরাধ নেই প্রত, ক্ষুদ্র গিগীলিক! যখন 
পদদলিত হয়, তখনি মে গ্রাণপণ শক্তিতে কামড়ায় নইলে সেতো 
কারও অনিষ্ট করে না। 
['গ্রস্থান। 
(6) 


[তিভিনাণ 


দিতি। স্বামী-দোহাগিনী যে চলে গের, তাকে ফেরাও। আমি 
ঝগড়াটে, আমি সাগিনী, আমি সব, আর গুর যেন কোন দোষ 
নেই! বেশ তো ওকে নিয়েই রাজত্ব কর না কেন, আমি হতভাগিনী 
না হয় বিদেয় হয়েই যাচ্ছি 
[ বন্্াঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছতে গ্রস্থান। 
কগ্তপ।  ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যহীন 
চুই পরী যার। 
হোক্‌ রাজ! অথবা! ভিখারী, 
শাস্তি স্থখ বু দুরে তার 
জালাময় সংসার মাঝারে, 
গুধু সয়ে যেতে হবে জালা 
রুদ্ধ বাক--বিন! গ্রতিবাদে। 


ইন্দ্রের প্রবেশ 


ইন্্র। পিতা স্ব পিতা ধন্ম 

পিতাহি পরমন্তগঃ 

পিতরি গ্রীতিমাপন্নে 

প্রিযন্তে মর্ব দেবতাঃ। 

'[ অবনত মন্তকে কশ্ঠগের পদধুরি গ্রহণ ] 

কশ্তপ। জযস্ব! কহ বৎস, 

কুশল বারতা এবে। 

প্রীত আমি পেয়ে আজি 

তধ দরশন ! 


( ৪১ ) 


িডিশপ 


বুঝিলাম স্নেহের নন্দন 
ত্রিদিবের খর্য্য লভিয়া 
ভোলে নাই পিতারে তাহার ! 
গর্ব মানি তাই পুল্রের গৌরবে । 
কহ বং, 

কোন প্রয়োজনে-_ 

দীন খষির সকাশে 

আজি আগমন তব? 

বাঁধিল কি আবার সংগ্রাম 
্রাতদ্রোহী কদাচারী 

দানবের সনে? 

বাধে নি এখনও, 

তবে স্ুনিশ্চয় কাধিবে সমর । 
স্রপুরে প্রেরিয়াছে দূত 
কদাচারী কলম্ব-মন্ুর 

দাবী করি অর্ধ অংণ ত্রিদিবের 
কশ্ঠপ সন্তান বলি আপনারে । 
ত্রিদিবের সিংহাসন 

হ'তো যদি পিভৃদত্ত 

সম্পত্তি আমার, 

মহাননে অর্ধ অংশ তার 
দিতাম কলম্বান্থুরে। 

কিন্তু স্বরগের সিংহাসন 


( ৪২) 


কশ্ঠপ ৷ 


কলম্বান্থুর। 


টিভি 
অভিশাপ 
স্বোপাজ্জিত বিত্ত বাসবের, 
সৃচ্যগ্র মৃত্তিকা তাহা হ'তে 
নাহি দিব দানবে কথনে!। 
তাহে হয় হোক্‌ রণ। 
দানব-সংহতি রণে _ 
যাইবার আগে 
আসিয়াছি খষি 
করিবারে চরণ বন্দনা, 
শিরে ল'য়ে আশিস্‌ তোমার 
প্রবেশিব রণাঙ্গণে খষি ! 
অদিতি-সন্ততিগণে 
করিতেছি আনী্বাদ চিরদিন । 
তবু ষর্দি হে বাঁদব, 
চাহ আশীর্বাদ নবভাবে। 
করিম আশিম্‌- 
জয়যুক্ত হও তুমি রণে। 
[ কশ্তগের পদধুলি লইয়া ইন্ের গ্রস্থাম। 


কলম্বান্থুরের প্রবেশ 


আমিও আশিম্প্রার্থ 
হে মহান্‌ ধষি! 
আত্মজের দাবী ল'য়ে 


( ৪৩ ) 


[তিডিশাপ 


কশ্ঠপ। 


এসেছি হেথায়, 

পুর্ণ কর তপোধন, 

প্রার্থীর প্রার্থনা । 

তুমিও আশিস্পরার্থ 
দানবঈশ্বর? 

আশিস্‌ বচন হাতে 

্রেষ্ঠতর যে সম্পদ মহান্‌ আহবে 
তোমারে তা দিব আমি | 

তিষ্ঠ ক্ষণকাল-_ 


[ কশ্ঠুপ চলিয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বে একটা 


কশ্তপ। 


কলম্বান্ুর। 


কশ্তপ। 


ত্রিশূল লইয়। ফিরিয়া! আদিলেন ] 
লহ এই মহাশূল দিতির সন্তান 
মহাশক্তিধর | 
যতক্ষণ এই শৃল রহিবে সকাশে, 
তিনলোকে নাহি হেন বীর 
যক্ষ রক্ষ দেবতা দানব 
জিনিতে তোমারে; 
শুধু শজিহীন এই শূল 
শঙ্বরেব মহাঅন্ত্র গাণ্ুগত পাশে । 
গ্রণাঁম চরণে ধষি! 
[ শূল গ্রহণাস্তর প্রস্থান । 
জয় নারায়ণ ! 
 প্রস্থান। 
( 8৪ ) 


/টিডিশাপ 


ফুলের সাজি লইয়! গীতকষ্ঠে আশ্রম- 
বালিকাগণের প্রবেশ 


আশ্রম-বালিকাগণ।- 
গগীভ 


চল্‌ চেলে দিই ভোলাব মাথায় বি্ব্ আর গল্লাজম। 
ভাঙ্গবের ট্টুবে নেশা! আন্বে ফিরে মনের বল। 
নেশায় হলো! গাগল ভোলা) মার করেছে বিতা) 

শ্রশানের ছাই ভূষণ হ'লো, প্রিয় হলে! ধুতরো৷ ফল। 


 গ্রস্থান। 


ভূভীক্ দুশ্য 
মানস-সরোবর-তীর 


দুরে দৈত্যসেনাদল জয়োল্লীসধ্বনি করিয়া উঠিল; 
দ্রলতপদে কলম্বান্তুর ও বজ্বাহুর প্রবেশ 


বজ্জবাহই। এখনই রওনা হ'তে হবে সম্রাট? 

কৰম্বাস্থর। হ্্যা-এখনই | তোমার সেনাদদল কি এখনও প্রস্তত 
হ'তে পারে নি বজ্জবাহ? 

বজ্জবাহ। আমার দেনাদল প্রস্তত সম্রাট! 

কলম্বান্র। তবে এ কথার অর্থ কি বজ্জবাহু? 


(৪৫ ) 


টির 
অভিশাপ 

বঙ্জবাহ। বাঁচালত৷ মাপ কর্বেন সম্রাট! সম্রাটের আচরণে আমি 
একটু সন্দিহান হয়েছিনুম । 

কলম্বান্ুর। কিসের সন্দেহ সেনাগতি? 

বজ্জবাহ। আমার সনেহ হয়েছিল, ত্রিদিব আক্রমণের জন্য 
সেনাদল প্রস্তত জেনেও এমন অসময়ে সমাট বেরুলেন বায়ু সেবন 
করতে মানস-দরোবর-তীরে, এইটুকুই সন্দেহের কারণ মন্ত্রাট ! 

কলম্বান্নর। অন্যায় কর নি। দীয়িত্বজ্ঞান যার আছে, তার মনে 
এরূপ সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। শোন সেনাপতি, বাযু সেবনকে 
উপলক্ষ্য ক'রে আমি এসেছিলুম এখানে অন্ত উদ্দে্ত নিয়ে। 

বঙ্জবাহু। উদ্দেশ্ত কি পূর্ণ হয় নি সম্রাট? 

কলম্বান্থর। না। 


দারুকের প্রবেশ 


দারুক। উদ্দেস্ত পূরণের পথটা সথগম হয়ে এসেছে মহারাজ ! 
আমি এইমাত্র তাকে দেখেছি। এখন কৌশল ক'বে জার ফেল্তে 
পার্লেই চিড়িয়৷ ধরা পড়বে। 

কলম্বান্নর। কাব কথা বল্ছো৷ তুমি? 

নাকক। আপনার মানস-গ্রতিমা সেই মানসী-ঠাককণের কথা, 
আবার কার কথা বল্বো ! 

বন্জবান্থ। সম্নাট! একট! বিরাট দেনাদল আমার আদেশের 
প্রতীক্ষা ক'সে মাছে, আমি আব কালবিলঘ্ কব্তে পাবৃছি ন|। 

কলম্বান্ুর। আচ্ছা, ভুমি যেতে পাঁব-কিন্তু মনে বেখো, আঙ্গ 
নেশাদেগেই মামবা মাক্রমণ কর্বো। 


( ৩৬ ) 


6িভিশাণ 


ব্রবাহ। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্ধ্য। [ ্বগত ] এই উচ্ছল 
আদেশ-পরিচালিত হ'য়ে আমায় দানবসেনাদলের সৈনাপত্য করতে 
হবে- ধিক আমাকে ! 

[ জ্রুত গ্রস্থান। 

দীরুক। সেনাপতি মশীয়ের মুখ চোখ দেখে মনে হলো, তিনি 
যেন খুব চ'টেছেন-_- 

কলম্বান্থুর। তাতে তোমার কি? 

দাঁরক। আজ্দে, তা একটু আছে বৈকি। বদ্রসিক গৌয়ার- 
গোবিন্দ লোক তলোয়ারের একটা খধোঁচ। দিতে কতক্ষণ! 

কলম্বান্থর। মে ভয় তোমার নেই--এখন যা বল্ছিলে, তাই 
বল, আমার সময় বড অন্প। 

দারুক। তাহলে আর বল কি হবে, অল্প সময়ের তে কাজ 
নয় মহারাজ! 

কর্ান্থর। তাকে তুমি দেখেছ? 

দারুক। আজ্জে হ্যা 

কলম্বান্থর। কোথায় তাকে তুমি দেখেছ? 

দারক। আজে, এই মানস-দরোবর-তীরে_ 

কলম্বাস্থর। আমায় দেখাতে পারে৷? 

দীরুক। আজে, যদি দেখা দেন, তবেই 

কলম্বান্বর। এই যে বল্লে সে এখানে আছে? 

দার়ক। আজ্ঞে, ছিলেন বটে-_-তবে মহারাজের মেনামন্নিবেধের 
ঘটা দেখে যদি গা ঢাকা দিয়ে থাকেন। 

কলম্বানুর। আক্ষা, চল দেখি, 


(৪৭) 


[িনগ 
দারক। তা হ'লে যুদ্ধটা কি এখন স্থগিত থাক্‌বে মহারাজ 
কলম্বান্থর। না। 
দ্ারক। তবে কি যুদ্ধ আর প্রেম একসঙ্গে? 
কলম্বান্থর। চল্‌ মুর, দেটা কার্যযক্ষেত্রেই দেখতে পাবে। 
দীরুক। আজ্রে, একটা দেখ বো-_-অন্যটা আমার ধাতে সইবে না। 
[ উভয়ের গ্রস্থান। 


গীতকণে মানসীর প্রবেশ 


মানসী।- 
গীত 
স্বপন দেশে বাধ বো মোরা ঘর, এখানে নয়-_এখানে নয়। 
সেখানে নতুন ক'রে তোমায় আমায় হবে পরিচয়॥ 
নতুন কারে বাধ্‌বো বীণাখানি, 
নতুন ক'রে গাখবো৷ মালা বনের কুন্থুম আনি, 
হবে নতুন চোখে দেখাদেখি নতুন ক'রে প্রাণ বিনিময়। 


[মানসীর গান আরম্ত হইবার একটু পরেই কলম্বান্থর ও 
দারুক আসিয়৷ একটু দূরে বৃক্ান্তরালে দীড়াইয় 
রহিল এবং মনোনিবেশ সহকারে গান 
শুনিতে লাগিল। ] 

কলম্ান্থর। শুন্ছিস কি মূর্থ? 


দারক। আজে গান। 
কলম্বান্গর। গানটা! কাকে লক্ষ্য ক'রে গাইছে বল দেখি? 
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৫ অভিশাগ 

দরক। তার প্রেমাম্পদকে। 

কলম্বান্্র। অর্থাৎ আমাকে, বুঝলি? 

মানসী। নিঠুর ধরা দিয়েও কি ধরা দেবে না? 

[ মানসী গমনোগ্ভোগ করিলে কল্বান্ুর তাহার গথ 
আগুলিয়! দাঁড়াইল।] 

মানসী। কে আপনি? পথ ছাড়ন_ 

দারক। তুমি যে ওঁকে গথে বসিয়েছ সুন্দরী, এখন উনি পথ 
ছাড়েন কি ক'রে? 

কলম্বাস্র। ঠিকই তো! [জনাস্তিকে গারিষদের প্রতি] বেড়ে 
বালছিস্‌ কিন্ত 

মানসী। তা হয় না, আমি যে বাক্দত্বা। 

দারুক। বাক্রোধ কর্বার ব্যবস্থা করুন মহারাজ, নইলে বাক্দত্া" 
লাভ বড় কঠিন হ'য়ে উঠবে। 

মানসী। পথ ছাড়ন_ 

কলম্বান্ুর। যদি ন| ছাড়ি? 

মানদী। যদি ইন্তপুপ্র জয়ন্তকে জয় ক'রে আশার পাণিগ্রার্থী 
হ'তে পারেন, তবেই আমায় পাবেন; নইলে কর্নার আকাশ-কুন্থুমের 
গেছনে ছুটবেন না। 

কর্বান্থর। উত্তম, তাই হবে। জয়ের স্বল্প নিয়ে আমার 
মেনাদল তোরণদারে গুধু আমার আদেশের গ্রতীক্ষা কর্‌ছে। | হ'লে 
বিদায় মুদারী, যুদ্ধান্তে আবার দেখা হবে। এসো! বন্ধু 

দারুক। আজ্ঞে কোন্‌ দিকে যাবো? সম্মুখে, না পেছন দিকে? 

কলম্বান্নর। লম্মুখে--আমার সঙ্গে 

৪ (৪৯ ) 
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দাঁকক। উপস্থিত আপনাৰ বথা রেখে খানিক দুর না হয় যাবো 


তারপর পেছু হাটতে সুরু বর্বো। 
[ উভয়ের গ্রস্থান। 


মানপী। ইনিই কি দৈত্যসমাট কলমবাস্থর? চলেছেন ত্রিদিব- 
বিজয়ে! তাই তো, ত| হালে কি হবে! মা সতীরাণী, দেখিম্‌ মা, মুখ 


রাখিদ্‌-_ 
[গ্রস্থান। 


চভুর্থ ছুশ্) 
ত্রিদিব-তোরণ 
জয়ন্ত ও দেবসৈনযাগণ 


জয়ন্ত। সাবধানে রক্ষ। কর নগর-তোরণ, 
যেন নাহি রয় মক্ষিকার 
প্রবেশের পথ। 
তোমাদের এতটুকু ক্র 
ছু যেন নাহি করে দেবের মর্য্যাদা। 
বন্ার্গা দানবের দল 
আসে ধেয়ে বিপুল বিক্রমে, 
সম্ুখ সংগ্রামে 
(8৪) 


িডিশাগ 
সেই আততায়ীগণে 
দলিয়-_মথিয়া_ 
নিশ্চিহ করিতে হবে ! 
এসতিন তুবনে কেহ যেন 
কভু না শুনিতে পায় দানবের নাম। 
নাম, যশ মান আর মধ্যাদ1! দেবের, 
জেনে আজি তোমাদের হাতে। 
দেবতামগুলী 
দানব-বিজয়ী চিরদিন ! 
বন্ধুগণ, 
সেই মহান গৌরবে 
ক'রো না-ক'রো না যেন কলম্ক লেপন! 


দেবসৈস্ভগণ | জয় দেবরাজ বাসবের জয়! 


ইন্ত্র। 


ইন্দ্রের প্রবেশ 


স্তব্ধ কর শুফ জয়ধ্বনি ! 
অরাতি-নিধন আগে জয়ধ্বনি 
অর্থহীন উদ্মাদের বাণী! 
বিপুল বিক্রমে 

দৈত্যকুল দলিয়। মথিয়া 
উড়াইবে যবে 

দেবতার বিজয়-কেতন, 
তখনি হইবে 
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জয়ন্ত। 


অধিকাঁরী জয়ধ্বনি করিবার, 

তার আগে নয়। 

শোন কুমার জয়ন্ত, 

তুমি আর দেবসেনাঁপতি কার্ডিকেয় 

ছুইজনে সাবধানে 

আপন বাহিনী সহ 

রক্ষ1! কর পশ্চিম-তৌরণ। 

দক্ষিণে রহিবে মৃত্যুপতি, 

উত্তরে পার্বত্য পথে 

সদাগতি দেব প্রতঞ্জন, 

পূর্ব দ্বারে রবো৷ আমি। 

শোন পুত্র, কহি আরবার-_ 

অর্ধচন্ত্রীকারে বৃহ করিয়! রচনা 

সাবধানে রক্ষা কর পশ্চিম-তোরণ | 

জয়-পরাজয় 

জেনো পুত্র তোমাদেরি হাতে। 
প্রস্থান । 

শুনিলে তো বন্ধুগণ পিতার আদেশ ! 

অবিলম্বে অর্ঘন্ত্রব্যুহ 

রচন! করিতে হবে। 

দেবমেনাপতি কাণ্তিকেয় 

রবে বামভাগে, 

দক্ষিণে রহিব মোরা । 
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তি 
অডিশাগ 
যাও সৈন্তগণ, বিলম্ব না৷ কর) 
রচি বৃহ 
রহ প্রতীক্ষায় অরাতির। 

[ সৈন্ঠগণের প্রস্থান । 


মানসীর প্রবেশ 


জয়ন্ত। কে? মানসী-তুমি? এই ভীষণ সন্কটময় মুহূর্তে তুমি 
এখানে কেন এলে মানসী? 

মানমী। মন্কটময় মুহূর্ত যেমন তোমারও, আমারও জীবনে 
এসেছে তেমনি সন্কটময় মুহূর্ভ। তুমি যাচ্ছে! দেবতার মান, দেবতার 
মর্যাদা, দেবতার মিংহাসন বজায় রাখতে প্রবল প্রতিপক্ষ দুর্বার 
দানবের বিদ্বেষের কালানল থেকে, আর আমি ছুটে এসেছি--সেই 
অত্যাচারী লালসার দান ছুরত্ত দানবের নিষ্ুর কবল থেকে কক্ষা 
করতে নিজের মান, নিজের ধর্ম, নিজের নারীত্ব। আমার প্রয়োজ্নটা 
কি উপেক্ষার বন্ধ মনে কর জয়ন্ত? 

জয়ন্ত। উপেক্ষার বস্ত না হ'তে পারে, কিন্তু আমার কর্তব্য বে 
মারও গুরুতর মানদী! স্বাধীনতা-সংগ্রামে আজ যে আমি মমির 
পক্ষ থেকে একজন নেতা, দেহ মন উৎদর্গ করেছি দেবতার দেই 
মমূল্যনিধি রক্ষার জন্য । চুটেছি একটা বিরাট ঘুর্ণবায়ূর মত ঝাঁপিয়ে 
পড়তে নিষ্ঠুর অশুয়াপরায়ণ দানব-বাহিনীর উপর-সমন্ত বাহিনীকে 
বিপর্যান্ত ক'রে ক্ষুদ্র ধুলিকণার মত দিকৃদিগন্তে ছড়িয়ে দিতে। 
নারীর কাকুতি, নারীর প্রেম নিবেদন শোন্বার তো! এখন অব্দর 
মেই মানসী! 
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মানসী। নারীর কাকুতি, নারীর প্রেম নিবেদন কি এতই 
অবভ্ভার? নারী কি এউই হেয় জয়ন্ত! নারীর মর্যাদা, নারীর 
ধর্ম, নারীর নারীত্বের কি কোন মূল্য নেই? বাক্দত্া রমণী আর 
বিবাহিতা নারী কি তোমার মতে পৃথক রাল্তকুমার ? বিপন্ন পত্থীর 
ধর্ম, মর্যাদা, নারীত্ব রক্ষা! কি স্বামীর কর্তৃব্যের বাইরে দেবমেনানায়ক ? 
বাক্‌দত্তা কি তোমার বিচারে ধর্মপত্রী নয় বাঁপবতনয়? আজ যদি 
তোমার মাতীর কি ভগ্নির ধর্ম, মর্যাদা, সতীত্ব ছৃধর্য দানবের 
হাতে বিপন্ন হ'তো-_ 
জয়ন্ত। রসনা সংযত কর গ্রগল্তা কামিনী! 

ত্রিদিব-ঈশ্বরী মহীয়সী 

দেবেন মহিষী- 

তুলনার বন্ত নয় 

পথের কুকুরী সনে! 

অতি হীন অগ্গরার কুলে 

লভিয়। জনম,_ 

তুল্য মান--সমান পর্য্যায় 

দাবী কর তুমি কূপের মও্ডকী? 

উচ্চ আশা নৃত্য করিবারে 

বিষধর অজগর শিরে! 

ত্রিদিবের বাঁরবিল্লামিনী 

গন্বর্ব-ননদিনী, 

্সার্ঘা তার পর্থীত্বের দাবী-_ 

বাসব-নদন পাশে! 
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মানসী। 


(টতভিশাগ' 
এত শঠ--এতই কপট তুমি 
বাঁদব-ননান ! 
প্রবঞ্চক! এই যদ্দি ছিল মনে, 
কেন তবে 
রূপ মোহে মুগ্ধ হ'য়ে কামনার দীস, 
প্রেম ভিক্ষা ক'রে ছিলে মোর ঠাই! 
অবলা মরল! গেয়ে ছলায় তূলায়ে 
হরণ করিয়া মোর নারীত্ব-সন্রম 
সর্বহারা কেন করিলে আমায়? 
পিতার নুযোগ্য পুক্র বটে! 
সহত্লোঁচন ফিনি গুরুপত্বীহারি, 
তার পুত্র হবে লম্পট অধম-_ 
চিরন্তন সত্যবাদী ইহ! । 
সাবধান স্বৈরিণী কামিনী, 
হেন হীন বাণী--বারেকের তরে 
হয় যদি উচ্চারিত পাপমুখ হ'তে, 
ক্ষমিব না রমণী বলিয়!। 
সুৃতীক্ষ শায়কে এই ঘৃণিত রসনা 
খণ্ড খণ্ড করি-_ 
খাওয়াই শৃগাল কুকুরে, 
বাকৃশক্ি চিরতরে করিব বিলোপ ! 
জানি,_জানি ভাল মতে বামবননান, 
নারী-নিধ্যাতনে শক্তিধর তুমি 

(৫৫) 


টিকতে 

অভিশাপ 
হর্ধল শিশুর মত আশ্রিত রক্ষণে। 
শোন শঠ! শোন প্রবঞ্চক ! 
মিথ্যাভাষে- মিথ্য। প্ররোচনে 
যে সর্বনাশ করেছ আমার, 
ফল তার অবশ্ঠ ভূঞ্জিবে 
মোর অভিশাপে। 
যে মহান্‌ দস্ততরে 
আজি তুমি রণে আগুয়ান 
উড়াইতে দেবতার বিজয়-কেতন, 
সে দন্ত টুটিবে তব; 
হতমান হুইবে দেবতা 
দানবের রণে। 
যে ব্যথা হৃদয়ে ল'য়ে 
লাঞ্ছিতা কামিনী হয়ে সর্বহার। 
চ'লে যায় নিয়তি-চালিত পথে, 
ঠিক ততথানি ব্যথা ভূজিবে যখন 
তোম]| সনে দেবকুল 
দানবের অত্যাচারে হ'য়ে জর জর-- 
ল'য়ে শিরে পরাজয় কলম্কপসরা ; 
সেই ক্ষণে হইবে স্মরণ 
এই গন্ধরর্ববালায়। 
বুঝিবে তখন ভাল মতে 
যে রমণী কোমলহদয়া 


(৫৬ ) 


/অভিশাগ 
প্রেম পাগলিনী, 
পুরুষের নির্যাতনে 
দে কামিনী দলিত! ফণিনী-_ 
ঢালে বিষ স্তৃতীব্র দরংশনে। 
[ বেগে গ্রস্থান। 
জয়ন্ত। মানদী-মানসী! না, ছুটে চলে গেল! তবে কি তুল 
করেছি? না-_না, কখনই নয়। 


গীতকণে ভোলা-পাগলার প্রবেশ 
ভোলা ।-- 


গীভ 


তোমার মিছে গাতা ফাদ! 
বামন হ'য়ে হাত বাড়ানো ধরতে যে গো টাদ। 
ক্ষণিকের সে রীপের নেশা) 
নিতা জাগায নতুন আশা, 
যেমন তেলে জলে মেলামেশা ভার ভালবাসার এমনি ছাদ 

মুখের'কথা বড় মিষ্টি 

বুঝি বিধির নতুন সৃষ্টি, 

মোহমদির যোগের দৃষ্টি নারী ধরা ফীদ। 
 প্রস্থান। 


জয়ন্ত। না, আমি ঠিক করেছি। কর্তব্যের আহ্বানকে উপেক্ষা 
ক'রে রমণীর প্রেম-নিবেদন শৌন্বার অবকাশ বামবননন জয়ন্তের 
নেই। দেবতার গৌরব-পতাক! আজ যদি এতটুকু অমনোযোগিতায়, 


(৫৭ ) 


ডিম 
এতটুকু অবহেলায় ভেঙ্গে পড়ে, তাঁর মত ছুরপনেয় কলম্ক আর কি 
হ'তে পাবে? না, আমি ভূল করি নি-_[ নেপথ্যে রণকোলাহল] 


কর্তব্যের আহ্বান! জয়ন্ত, এগিয়ে চল-_ এগিয়ে চন্ল__ 
[ বেগে গ্রস্থান। 


অপরদিক দিয়! শনৈশ্চরের প্রবেশ 


শনৈশ্চর। না, আর পারা গেল না! আবাব লাগলো যুদ্ধ! 
এক যুদ্ধে গিয়ে যৌবনে জবাগ্রস্ত হয়ে হাড়ির হাল হয়েছিল, নেচাত 
জোর বরাত--তাই আবার বিগত যৌবনটা থাঁনকে থান ফিরে পেয়েছি। 
ছু'দিন ভোগ করৃতে না কব্তেই আবার বেজে উঠলে! বণ-দামামা । 
এবার কলম্বান্্র আবাব কি চীজ, নিয়ে যুদ্ধে আসৃছ্রে কে জানে? 
অস্থবদ্দেব বিশ্বীস নেই বাবা! এ জবাম্ুব বেটা তে৷ ওদেবই স্বজাঙি- 
হয় তো! এমন একটা জীব সঙ্গে আন্বে--তিনি একটু ফু দিয়ে মাথাটা 
বেমালুম উড়িয়ে দেবেন। দেবতাঁৰ মবণ নেই-_কাজেই কন্ধ কাটার 
মত হাতুড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। তা হ'লেই তো! গেছিবে 
বাবা! জরাম্থরের মত দেববাজ যদ্দি আমারও একটা ব্যবস্থা ক'ৰে 
দিতেন, তা হ'লে মর্ত্যে গিয়ে পুজোর নৈবিদ্থি খেতুমু আর গোৌঁফে 
চাড়া দিয়ে ঘুরে বেড়াতুম্‌_হায় রে বরাত! 


যমের প্রবেশ 


যম। একি, শনৈশ্চর তুমি ! 
ণনৈশ্চর। মুত্যুপতি কি যুদ্ধের হাঙ্গীমায় চোখে ঝাঁগস! দেখছেন 
নাকি? 
(৫৮) 


[তিভিশপ 


শনৈশ্ঠর। কথাটা গুনে মনে হালে! যেন আমায় চিন্তে পারেন নি-_ 

যম। তা নয় শনৈশ্ঠর, আমি বিশ্মিত হালুম যে, দেববাহিনী যুদ্ধ 
ব্যাপৃত মার তুমি এখানে দীড়িয়ে- 

শনৈশ্ঠর। আজ্তে, আপনি যে রকম তুমুল যুদ্ধে ব্যাপূত, তা দেখে 
আমার আর পা উঠলো না) অবাক হ'য়ে এখানে দীড়িয়ে আছি। 

যম। মূর্থ! 

 গ্রস্থান। 

শনৈশ্যর। আজ্ঞে হা। বুদ্ধিমানের মত আপনি এগিয়ে যান, 

মূর্খ আমি, ভেবে দেখি, যাবো কি না। 


পবনের প্রবেশ 


পবন। কি ভেবে দেখবে হে শনৈশ্মর? 

শনৈষ্র। আজে, মূর্ধেরা যা ভাবে 

পবন। তবু ভাবনাট! কি গুনি? 

শনৈশ্টর। ভাবন! আর কিছুই নয়_ভাঁব্‌ছি যুদ্ধে যাবো কিনা! 

গবন। যুদ্ধে ধাবে না কি রকম! 

শনৈশ্চর | সেই জরামুরের কথা মনে আছে কি আপনার? 
এরাও তে| সেই অসুরের জাত! তাই স্তাড়ীর ভাবনা, বেলতনায় 
আবার যাবে কিনা! 

পবন। দেশের জন্ত--জাতির অন্ত তুমি যুদ্ধ করৃবে না? 

শনৈন্ঠর। আজ্ঞে দেহের জন্ত, মনের জন্য একটু ইতত্ততঃ 
কর্তে হচ্ছে বৈকি। 


( ৪৯) 


/6তিভিলাগ 


গবন। তুমি কাপুরুষ! 
 গ্রস্থান। 
শনৈশ্চর। যে আজে সুপুরুষ ! 
কাত্তিকেয় প্রবেশ করিলেন 


কাণ্তিকেয়। কার দঙ্গে কথা কইছিলে শনৈশ্চর? 
শনৈশ্চর। আজ্ঞে, প্রতঞ্জন দেবের সঙ্গে। উনি বল্লেন যুদ্ধে 
যেতে, সব দেবতাই তে গুটা গুটা গেলেন যুদ্ধ করুতে--এখন গপ্তশক্রর 
হাত থেকে দেবাঙ্গনাদের রক্ষা করুবে কে? তাই ভাবছি, আমি 
আর যুদ্ধে যাবো না--আমি দেবাঙ্গনাদের খবরদীরী কর্বো। আপনি 
দেবমেনাপতি, আপনার অন্থমতি ভিন্ন তো কিছু কর্তে পারি মে। 
কাষ্ধিকেয়। তুমি বুদ্ধিমানের মত কথাই বলেছ -পুরী ম্পূর্ণ 
অরক্ষিত-_পুরীরক্ষার ভার তোমার উপর রইলো শনৈশ্র! 
 গ্রস্থান। 
শনৈশ্চর। যে আন্তে! হোৎকা বমরাজ তবু বলে আমি মূর্ঘ! 
তুম তানা না না দেরে না 
| ফুল্লমনে নুর ভাজিতে ভীজিতে গ্রস্থান। 


( ৬ ) 


স্পঞিও দুস্থ 
রণস্থল 


যুদ্ধ করিতে করিতে পবন ও কলম্বান্ুরের প্রবেশ 


কলম্বাস্ুর | 


তুমিই পবন? 
ফুৎকারে টলাতে পারে 
হিমাদ্রি অচল, 
উপাড়িতে মহীরুহ 
একান্ত তৎপর তুমি 
অঞ্জনানন্দন, 
ভুবনে অজেয় বীর 
খ্যাতি চিরদিন, 
তাই দেবেন্দ্র বাদব-_ 
নির্বাচন করিয়াছে তোম! 
রক্ষিতে তোরণদ্বার। 
কিন্ত এই এক্তি, এই ভূজবল 
সহিল না একটা আঘাত। 
বিচুধিত গদ্া, পাশ, 
বিঘ্বধিত শির-- 
ভূমিশয্যা করিলে গ্রহণ ! 
পুনঃ কোন্‌ মায়াবলে 
নববলে হ'য়ে বলীয়ান্‌ 
আসিলে যুঝিতে পুনঃ ? 

( ৬১ ) 


অভিশাপ 


কলম্বাজর । 


দেখাইলে পরাকাষ্ঠা বীরত্বের ! 
ক্লাস্ত যদি রণে প্রভঞ্জন, 
যাও ফিরি আপন আলয়ে। 
দণ্ডেকের তরে 
করগে বিশ্রাম তুমি, 
দিন্থু তোৌম৷ অবসর । 
জানি তুমি বাক্যবীর 
দ্ানব-অধম ! 
জানি তুমি শিখিয়াছ মায়া, 
মায়াধর গুরুপাশে ; 
যুদ্ধবিদ্া বিনিময়ে 
মায়াবিষ্যা করিয়৷ অর্জন, 
করিতেছ রণ জয়-_ 
অন্ত্রবল বাহুবলে নয় ! 
ধর অক্স, মায়াবিষ্তা সহ তোমা 
জিনিয়া! সংগ্রামে, 
পাঠাইব অচিরায় 
মরণের পারে। 
অমর বলিয়া তাই এত আড়ম্বর 
এত আস্ফালন 
মৃত্যু দিতে অপরেরে । 
বোঝ! গেছে ভূজবল তব, 
নির্বিষ ভূক্বঙ্গ সম 

( ৬৯ ) 


বজবাছ। 


[টতিভিশাগ 
শুধু আম্ফালন ! 


ধর অস্ত্র, আত্মরক্ষ! কর। 
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান। 


যুদ্ধরত যম ও বজ্জবান্র প্রবেশ 


কালাস্তক মহাকালে আহ্বানিয়। রথে 
উন্মুক্ত করিলি কেন মরণের পথ? 
রে মূঢ় দানব, জানিম্‌ কি তুই-- 
কেবা আমি মৃত্যুদণ্ড করে? 
জানি তুই মৃত্যুপতি যম, 

আর মৃত্যুদাতা আমি দে যমের। 
মানবের জীবন লইয়া 

চিরদিন লীলাখেল! তৌর, 
শত্রিহীন অকর্মণ্য জীব 

অসহায় যারা ধরামাঝে। 

আ'জি তোরে পেয়েছি সম্মুখে, 
সমূলে নাশিয়! মানবের মৃত্যুভয় 
ঘুচাইব চিরদিন তরে। 

বাচাই মর্তবাসী জনে 

হাত হ'তে জরা-মরণের | 

ধর অন্তর 

দও পাশ যা আছে তোমাব, 

এই মৃত্যুবাঁণ এড়িলাম আমি। 


€ ৬৩ ) 


িভিশাগ 
যম। মৃত্যুকামী রে দানব, 
আয় তবে, মরণ বরণ কর্‌, 
তুলিলাম যমদণ্ড দীনবনিধনে। 


[ যম বজ্রবাহকে আক্রমণ করিল বস্তবাহ 
পলায়নপর হইলেন । ] 


শুল হস্তে কলম্বাহ্বরের প্রবেশ 


কলম্বান্থব। হেব মৃত্যুপতি, 

ব্যর্থ তব দণ্ডেব আঘাত; 

ও আঘাত শুধু মৃত্যু দেয় মর্তের মাঁনবে। 
জরা ব্যাধি জীর্ণদেহে যারা 

শুধু চেয়ে থাকে মবণের আশা-পথ, 

ওই দও তাদেবি মরণ দিতে 
অব্যর্থ-দূর্বাব। 

তৃবনবিজয়ী বীর কলঘ-অন্ুর 
তীত নয় যমদও হেরি। 


[ উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিয়ক্ষণ পরে রণে ভঙ্গ 
দিয় ঘম পলায়ন করিল এবং বরুণ আসিয়! তাহার 
স্থান অধিকার করিল, কিন্তু উদ্যত শূলের মুখে 
বরুণের পাশ হস্ত্যুত হইল। কলম্বান্থুর 
বরুণের হস্ত দৃঢমুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল। ] 
( ৬৪) 


অভিশাপ 


কলম্বান্ুর। মরিবে না তুমি-- 


জয়ন্ত | 


মৃত্যুজয়ী তৌমরা! অমর, 
নহিলে কি এখনও 


থাঁকিত জীবন ওই 
স্থকোমল দেহে? 
গুনিয়াছি তুমি জলাধিগ, 
আন স্গিগ্ধ বারি 
মুন্নয় কলস ভরি, 
প্রক্ষালন করি দেহ 
দ্বাণবের চরণ যুগল, 
বিনিময়ে মুক্তি দিব তোম|। 
কি, নিরুত্তর কেন? 
পারিবে না প্রক্ষালিতে পদ? 
তবে জলাধিপ নাম 

কি হেতু ধরেছ মূঢ়? 

হয় আন বারি, 
অন্যথায় দত্তে তৃণ করি 
মাগি পরাজয় 

চ'লে যাও নিজ বামে। 


বেগে জয়ন্তের প্রবেশ 


বাখানি বীরত্ব তোর 
দীনৰ অধম | 


(৬৫) 


অভিশাপ 


কলম্বাস্থুর ৷ 


অন্ত্রহীন জনে 

কহিতেছ বিদ্রপের বাণী ? 
শক্তিমান যদি তুই 

ধর্‌ অন্ত, 

আসিয়াছে কালাস্তক তোর 
বাসব-নন্দন ভূবন-বিজয়ী বীর, 
দুষ্কতের যোগ্য দও দিতে । 
তুই? তুই বাসব-নন্দন ? 
সীমাবদ্ধ যে ভূবন স্বরগ-তোরণে, 
সে ভূবন মাতৃ-অস্ক তোর-__ 
স্নেহের বারিধি ঘের! ! 

জয় করি তাই, 

ভূবনবিজয়ী আখ্যা তোর ! 
নহে হুগ্ধপোষ্য শিশু তুই, 
বামনের চন্দ্রমা ধারণ সাধ 
যথা কল্পনা-অতীত, 

তোরও প্রাণে জাগিয়াছে 
তেমতি অনস্ত সাধ-_ 
অনস্ত হুরাশ৷! 

যুঝিতে কলম্ব সনে ! 

ফিরে যা রে শিগু 

পুনরায় মাতৃ-অন্কে তোর, 
শুফ তালু ক্ষুধায় কাতর 


( ৬৬ ) 


এখনি হুইৰি তুই ; 

রণশ্রম কেমনে সহিবি? 
জন্ত। বীরশিপ্ত মাতৃ-অন্ক হ'তে 

আপনি ছুটিয়া যায় 

মললক্রীড়া৷ করিবারে 

বন্ত শ্বাপদেব মনে। 

বনের শ্বাপদ তুইও একজন, 

তাই আিয়াছি 

তোর দনে করিবারে মল্পরণ। 

রণ সাধ যদি, 

দেখা যাক্‌ কার কত পরাক্রম ! 

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ। দেবসেনাগ্রণ আসিয়া জয়ন্তের মহিত 
মমরে যোগদান করিল, কিন্তু কলম্ান্থুরের গ্রচণ্তবেগ 
মহা করিতে ন৷ পারিয়া তাহার! পলায়ন করিল; 
জয়ন্ত ও বরুণ কলম্বান্থরের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিল, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর তাহারা 
পলায়ন করিল ; কলম্বান্থর তাহাদের 
পশ্চান্ধাবন করিল। ] 


জনৈক চরের প্রবেশ 


চর। রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলায়েছে কল দেবতা 
( ৬৭ 


[টিভিশাগ 


শনৈশ্চর। 


একা শুধু কুমার জয়ন্ত 
যুঝিতেছে দানবের সনে ! 
তুমুল সংগ্রাম 
ভাঁবিতেছি কি হয়-_কি হয়! 
যাই ত্বরা_ 
দেবরাজে দানিতে সংবাদ । 
[প্রস্থান 


শনৈশ্চরের প্রবেশ 


রমারমূ লেগেছে সমর, 

শেল, শুল, গদা, ভর, 

মুষল, মুদগর, 

আর ছিল যত দেব-অন্তর 

ভাগ্ডার করিয়া খালি 

এড়িল সকল দানবনিধন তরে । 

দুর্ভাগ্য অগার-_ 

ব্যর্থ অন্তর যত, 

স্পশিল ন! কেশাগ্র তাহার, 

অজেয় অক্ষত রণে 

দুরস্ত দানব। 

সুনিশ্চিত দেবতার পরাজয়! 

মিছামিছি তবে 

আমি কেন আগুবেড়ে যাই 
( ৬৮ ) 


[টিভিশগ 


রণাঙ্গণে দুরন্ত রিগুর সনে 
সংগ্রাম বাসনা ল'য়ে? 
উপ্টামুখে পৃষ্ঠ দেখাইয়া-- 
ফিরে যাই আঁপন আনয়। 
গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া 
গুপ্ত গৃহে বসি 
রদালাপ জুড়ে দিই। 
বণ-উন্মাদনা নিয়ে 
অযথা ঘামানে মাথা 
মুর্খতার পরিচয় । 

[ বেগে প্রস্থান। 


মন ছুশ্ 
রণস্থলের একাংশ 
ইন্দ্রের প্রবেশ 


স্বুকৌশলী গ্রতঞ্জন বীর | 
গশ্চিম ভোরগ 
অতীব সুগম পন্থা পুরী প্রবেশের 
জানিয়! কলার, 

(৬৯ ) 


িশভিশাপ 


ইন্দ্র। 
চব। 


সেই দিক হতে 

আক্রমিল প্রচণ্ড বিক্রমে 

দেব অনিকিনী। 

কৌশলী পবন মৃত্যুপতি সহ 
ঘেবিল দানবদলে পশ্চাৎ হইতে। 
ছুর্বাব অবাতি ভৈবব হৃুম্কাঁব ছাঁডি 
প্রমত্ত আহবে ঝাঁপাষে পভিল বেগে 
মত্ত কবী সম। 

ব্যুহভঙ্গ আশে 

কবিতেছে অশেষ প্রযাস । 

নেহাবি বিক্রম তাব 

সন্দ জাগে মনে, 

বুঝি বণে হয পবাজয। 


চরের প্রবেশ 


কি সংবাদ ? 

হে বাসব। 

বাধিয়াছে তুমুল সংগ্রাম, 
দানব-বিক্রমে বৃহ ভগ্র, 
ছত্রভঙ্গ হইয়াছে দেবসেনাগণ। 
দেবসেনাপতি বহ সংগঠনে 
বিফল প্রয়াস হ'ষে 

একেশ্বব যুঝে বণে, 


(৭ ) 


ইন্ত্। 


অভিশাপ 


পশ্চাতে তাহার কুমার জয়ন্ত 
নিবারে দানব-চমূ) 
পলায়িত গ্রভগ্থন, 

বণাঙ্গণে মৃচ্ছিত শমন, 
উল্লসিত দাঁনব-বাহিনী 
যুঝিতেছে বিপুল বিক্রমে । 


মায়াবী দানব । 

নাহি জানি কোন অলক্ষ্য শকতি 
হইয়াছে দানব সহায়, 

তাই আজি বিপর্যস্ত 
দেব-অনীকিনী ! 

তবে কি দৈববল? 

কোন্‌ দেবতার বরে 

আজি শক্তিমান ছ্যস্ত দানব? 
দেবতার সর্ধনীশ করিতে সাধন 
কেবা হলো প্রসন্ন এমন 
দানিয়। বিজয় বর ছুরস্ত দানবে ! 


ঘ্বিতীয় চরের প্রবেশ 


দুঃসংবাদ অতি নিদারুণ ! 
দেবসেনাপতি ভঙ্গ দিল রণে। 
কুমার জয়স্ত একা 


(৭১) 


ডিপ 


ইন্ত্র। 


যুঝিছে দানব সনে, 
পার্বচর একটি দেবতা 
নাহিক নহায় তার! 
দৈববলে বলীয়ান্‌ কলম্ব-অন্ুর-_ 
যুঝে একেশবর জয়ন্তের মনে, 
পশ্চাতে সহায় তার 
অগণিত দীনবীয় মেন! 
গরাজয় সুনিশ্চিত দেবরাজ ! 
গ্রস্থান। 

পুত্র মোর একা যুঝে দীনবের মনে, 
নাহিক সহায় কেহ! 
কাপুরুষ দেবসেনাদল 
রণে ভঙ্গিয়ান ! 
অমর দেবতী_ 
তবু ভীত কিসের লাগিয়া ? 
কানব্যাজ করিব না আমি, 
যাবো আমি পুত্র পাশে 
বারিতে ছুর্মদ অরি। 

] বেগে প্রস্থান । 


ভগ্ন অসি হস্তে জযন্তের প্রবেশ 


জয়ন্ত । একখান! অন্ত্র_-একথানা অস্ত্র! কে কোথায় আত্মীয় 
আছ, বন্ধু আছ, আমায় একখান! অস্ত্র ভিক্ষ! দাও। একখান! অস্ত্রে 


(৭২ 0) 


তিডিশাদ 


জন্য আজ দেবতার মহান্‌ গৌরব বুঝি হীন দানবের পদতলে দলিত 
হয়। এসো--দাও-- একখানা অন্ত্র-একখান! অস্ত্র- 


বেগে মানসীর প্রবেশ 


মানসী। হাঃহাঁঃহাঃ! কেমন হয়েছে? গধ্বিত ই্পুত্র, যে 
দন্ত নিয়ে দীনা অভাগিনী নারীর কাকুতি উপেক্ষা ক'রে, কর্তব্যের 
আহ্বানে ছুটে এসেছিলে, সে কর্তব্য কি তোমার সম্পন্ন হ'য়েছে 
জযন্ত? 

জয়ন্ত। কে মানমী? একখান! অন্ত দিতে পারো! আমায়? আমি 
তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। 

মানমী। হাঁঃহাকহাঃ ! ভিক্ষা চাইছে! ! এমনিভাবে এক 
অভাগ্রিনী নারী তোমার কাছেও ভিক্ষা চেয়েছিল, এমনি আকুল 
আগ্রহে তোমার গায়ের তলায় লুটিয়ে গ'ড়ে কেঁদেছিল! সে দিন কি 
তুমি তাকে ভিক্ষা দিয়েছিলে জয়ন্ত? তাকে যে তুমি পদাঘাতে 
বিতাড়িত কবেছিলে পথের কুক্কুরীর মত! আজ তোমার ভিক্ষা 
চাইতে লজ্জা করে না? তুমি যে মহিমময় দেবতা, আর আমি 
হীনা পদ্সেবিক! দামী! 

জযন্ত। নে সব কথা তুলে যাও মানসী! চির-উন্নত শির দেবতার 
রয্যাদা রক্ষা করতে তুমি আমায় একখান! অন্তর ভিক্ষা দাও। 

মানসী। ভোল্বার শুত মাহেত্তক্ষণ চ'লে গেছে জয়ন্ত! যে 
ছিল তোমার অন্ুকম্পাগ্রাধিনী-_প্রেম পাগলিনী নারী, ভার তে৷ 
অস্তিত্ব নেই জয়ন্ত! মে মরেছে, মৃত্যুর সঙ্গে মন্গে হয়েছে দলিতা 
ফণিনী। গ্নেহ, দয়া, প্রেম, ভালবাসাকে অন্তর থেকে নিংড়ে ফেলে 


(৭৩) 


অিভিশাগ 


তা পূর্ণ ক'রে বেখেছে তীব্র হলাহলে! তার নিঃশ্বাসে বিষ, তার 
দৃষ্টিতে অগরিশ্মলিঙগ, কথায় ও কার্ধ্ে বিশ্বধ্বংদী অনি-গ্র্রবণ! তার 
কাছে চাও তুমি অন্থকম্পা? হাঃ_হাঃ_হাঃ। 


ত্রিশূল হস্তে কলম্বান্বরের প্রবেশ 

কলম্বাস্ুর। ক্ষুদ্র শৃগাল শিশু, এখানে পালিযে এসেছ? এই 
বুঝি দেবতার বনীতি? 

জযস্ত। আমি এসেছি অক্েব জন্ত। দেখছে! না অস্ত্র ভগ্ন? 
অন্তর দাও, আমি যুদ্ধ কর্বোঁ_ 

কলম্বাস্ব। আমায় জিতিয়ে দাও, আমি জযরাঁভ কর্বো 
কেমন--ভাবার্ঘটা এই নয় কুমার? দেহে অযথা আঘাত সহ করতে 
না চাও বনীত্ব স্বীকার কব; অন্তথাঘ যুদ্ধ কব। 

জয়ন্ত। কিন্তু অস্ত্র কৈ? তুমি নিরন্ত্রকে অন্লাঘাত বর্বে? 

মানদী। নিরন্রকে অক্্রাধঘাত কর্বেন না দাঁনব-সমাট, ওকে 
বন্দী করুন। 

জযস্ত। আমি কিছুতেই বনীত্ব স্বীকার কর্বো না। 

কলম্বান্থর। বেশ, তা হ'লে যুদ্ধ কর। 


বেগে ইন্জের প্রবেশ 
ইন্্। নিরক্ত্ের অঙ্গে অন্ত্রীধাত করতে তোমাব লজ্জা করে না 
দানব? যুদ্ধ করতে চাও, আমাব সঙ্গে যুদ্ধ কর। 
ইন্দ্র পূর্ণ বিক্রমে কলম্ান্থরকে আক্রমণ করিল, কলম্থা- 
সুর কশ্যুপপ্রদত্ত শুল উদ্যত করিয়া তাহার দিকে 
( ৭৪ ) 


১০9 
অিডিশাপ 
ধাবিত হইল, শূলমুখে দীপ্তবহ্ি স্বলিয়া উঠিল, 
ইন্দ্র ও জয়ন্ত কিয়ক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলায়ন করিল। কলম্বান্ুর তাহাদের পশ্চাং 
অনুসরণ করিতে গিয়া সম্মুখে মানসীকে 
দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া ঈড়াইলেন। ] 


কলম্বান্্ব। এ কি! মানদী, তুমি? তুমি এখানে? 

মানসী। সম্াটকে যে কথ! দিয়েছিলুম। জয়ন্তেব সঙ্গে যুদ্ধে 
জয়লাভ কবে আপনাকে আস্তে বলেছিলুম আমার কাছে, যেমন 
তৃষ্ণার্ত ছুটে যায় জলের কাছে। আজ দে নীতি উণ্টে দিয়েছি 
সমাট! জলই ছুটে এসেছে তৃষ্তার্ডের কাঁছে। দেবেন্ত্র-বিজয়ী বীর- 
শ্রেষ্ঠ কলম্বান্থব! বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আমার বরমাল্য গ্রহণ 
করুন-_[ কলম্কান্ুরের গলায় মাল্য পরাইয়া দিল। ] 

কলম্বান্ুর। সুন্দরী! এ মিলনানন্দ উপভোগ করবো আমবা 
অমরাব রাঙ্গাসনে বামে 

[ মানমীর হাত ধরিয়া গ্রস্থান। 


(1৫) 


তৃতীয় অঙ্ক 


প্রথম ছুশ্া 
কৈলাসধাম। 


বিশ্বমূলে নদী দিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, গীতকণ্ঠ 
তৈরবীগণের প্রবেশ 


ভৈববীগণ |-_ 
গীত 


শর ত্রিপুবারি উমেণ ভোমা। 
পিনাকি বাঘাম্ববধাবী ভালে চন্ত্রকল|। 
শিরে ফন্‌ ফন্‌ ফণী গরজন। 
জাঙবী কলকলে জটা বির 
ধাক্‌ ধক হলে ভালে ব্রিনযন, 
বিষাণধারী গলে হাড়মানা। 
তাঙযুডুরা পানে আধি ঢূলু চূনু 
বহৃত জাহবা কুল বনু বুলু 
উমক বাজত নাচত খিয়া ধিষা 
প্রনযনাচনে আপন ভোলা। 


নন্দী। ভূ্লিটাব মত ফাকিবাজ আব দেখা যায় না, আমি ঝ'লে 
কোন্‌ ঢুঝোধ যে গেল, তাকি ছাই একবাব বলেও গেল, মামি 
ব্যাটা সিদ্ধি ঘুটছি তে ঘু'টছি! 
( ৭৬ ) 


িতিশাপ 
শনৈশ্চরের প্রবেশ 


শনৈশ্ঠর। বাবা নন্দীকেশ্বর, বেশ ভাল আছ? 
 নন্দী। কে তুই, এমন এসময় বিরক্ত করতে এলি? 

শনৈশ্মর। আহা'হা, কথা তো নয় যেন মধু, নন্দীকেশ্বর না হ'লে 
কৈলাম মানায় না! জগতের শ্রেষ্ঠ শৈব, বাব! ভোলানাথের প্রিয়তম 
সেবক, এই নন্দীকেশ্বর যেখানে নেই, সেটা তো শশান! ভূত প্রেতের 
নীলাঙ্ষেত্র! 

নন্দী। বচন যে থামে না দেখছি!তুমি কে হে? 

শনৈশ্চর। ও মধু, ও মধু। ও মধু! আহা-হা কানে যেন মধুবটি 
হ'লো, এইজ্ই তো নোক-লোকাস্তর হ'তে অতৃপ্ত পিপাঁসিত জন 
ছুটে আমে তাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্র কর্‌তে দুর্গম পর্বতমালা! অতি- 
ক্রম ক'রে এই কৈলাসধামে | তাই তো আমার ইচ্ছা হয়, জম্-জন্মান্তর 
এই বিবমূলে ঝদে আমার অতৃপ্ত কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করি বাবা 
নন্দীকেশ্বরের অমৃতময় বাক্য শ্রবণ ক'রে! 

নন্দী। বাবা ত্রিবকরবন, একটু ক্ষান্ত দাও বাবা, বল, তুমি 
কে, আর কি জন্তে এখানে এসেছ? 

শনৈন্ঠর | ও মধুবাত৷ হতয়তে মধুখস্তি সিদধুব মান্ধিগ-_ 

সন্তোষধি মধুনক্কো, ও মধু-ও মধু মধু! 

আবার বল, আবার বল বাব নন্দীবেশবক তোমার বচন-মধূ 

সমুদ্রে নাকানি-চোবানি খেতে খেতে আমি মধুলোকে চ'লে যাই! 


[দিদধি ঘুঁটিবার দণ্ড রাখিয়া নন্দী উঠিয়া পড়িল এবং 
শনৈশ্চরের নিকটবর্তী হইয়া তাহার হাত ধরিল ] 
(৭৭ ) 


র-০০ 
[তিভিশাগ 

নন্দী। [মহান্ত বনে ] থাম বাপধন, থাম, আব ব্যাখান! কব্তে 
হবে না। এখন বলতো তুমি কে, আব কি মতলবে এমেছ? 

ণনৈশ্ব। & মধু, ও মধু, ও মধু! 

নন্দী। দুত্তোব মধুব নিকুচি ক'বেছে, ফেব যদি 'মধু₹_মধু কব্বি 
তে এ ডা দিষে তোঁব মধুব কলমী ফাটাবো। বল, তুই কি চাস্‌? 

এনৈন্চব। বাবা নন্দীকেশ্বব ভিন্ন আব এত দয! কাব হবে। 

নন্দী। তৌব এ ঘ্যানব ঘ্যানব বন্ধ কবৃবি কিনা? আন্‌বো ডাণ্ডা? 

ণণৈ'৮ব। আব ডাণ্ডায় কাজ নেই বাবা, আমি এমনি 
ঠাণ্ডা হচ্ছি 

নন্দী। তুই কি চাস্‌? 

এনৈশ্ঘঘ। একবাব বাবার দেখা। 

নন্দী। এই কথা! বল্লেই তো হতো, ত| নয ঘণ্টাখানেক 
ধ'বে কেবল ঘ্যানব ধ্যানব! তা তুই সঙ্গে যাবি, না আমি বাবাকে 
খবব দেবে? 

এনৈষ্ঘব। আমি যাঁবো না| বাবা, যাবেন কুমাৰ জযন্ত বাবাজী 
তোমাৰ হুকুম ন! পেলে তে! এখানে আসবাব যো নেই, তাই বাবাজী 
আমাব এ বটতলায় দাঁড়িষে আছে। 

নদী। জয়ন্ত আবাব কে? 

ণনৈশ্তব। দেববাজ ইন্ত্েবপুত্র। তুমি সবজাত্ত! হ'ষেও বাবাজী 
নামটা! একবাবে তুলে গেছ? বাবার গ্রমাদ একটু বেণী মাত্রায 
চডিযেছ বাব! নন্দীকেশ্বব ? 

ননদী। [ উপযু্পবি কয়েকটা হাঁই তুলিযা ] প্রসাদ পাবাব এখনও 
সময হয নি বাঁধা ত্রিবক্রবান ! হাঁতেব কাজ আমাব এখনও সীবা 


( ৭৮ ) 


অভিশাপ 
হয় নি, তুমি তোমার সঙ্গীকে ডাকো" আমি. ততক্ষণ মিদ্ধি ছুটতে 
টিতে এগিয়ে যাই। 
শনৈশ্চর। দীড়াও বাব! নন্দীকেশ্বর, তোমায় একটা গড় করি। 
নন্দী। থাক, আর গড় করতে হবে না; তুই অমর হয়ে 
থাকৃবি। 
শনৈশ্ঠর | বাব! ননদীকেশ্বরের কি দিল খোলা আঁীর্বাদ, দেবতা 
শনৈশ্ঠরকে একবারে অমর বর দিয়ে ফেল্লে ! চল বাবা তুমি এগিয়ে 
চল, আমরা! তোমার গেছু গেছ যাই। 
[ অগ্রে নন্দী তৎগম্চাৎ শনৈশ্চরের গ্রস্থান। 


গীতকণ্ঠে বিজয়ার প্রবেশ 
_ বিজয়া।_ 
গীভ 

দীন ভিখারী বাব! আমার রাঙ্গোর্গরী মা। 

বাব! শশানে মশানে ফেরে ছাই মাথ। তার গা॥ 

বাঁধা ভিক্ষা করে মায়ের দোরে, হা অন্ন হা! অন্ন করে, 
অল্প দিতে আগ্উবেড়ে, আসেন অন্গূর্ণা মা: 
দেখে মায়ের দোরে তৃতের ঘৃতা। ভয়ে বেরোয় নাকো রা। 


 গ্রস্থান। 
জয়ন্ত ও শনৈশ্চরের প্রবেশ 
শনৈশ্ঠর | কি বাবাজী, কেমন মতলব দিয়েছি! ইস্‌! হাদি যে 


ঠোঁটের ভেতর থেকে ঝিলিক মেরে উঠছে! 
জয়স্ত। আজ পেয়েছি দেবতার রক্ষামন্ত্র কিন্ত 


(৭৯ ) 


টঅডিশাগ 
শনৈশ্র। আবার কিন্তু কেন বাবাজী? 
জয়স্ত। কিন্তু রক্ষা কর্বার শক্তি তো দেবতার নেই! 
শনৈশ্ঠর। তবে আবার কি মন্ত্র শিখে এলে বাবাজী? রক্ষা 
কর্তেই যদি পার্বে না, তবে তে| ও ফুস্‌ মন্তর_ 
জয়ন্ত। যে শক্তিতে কলম্বান্নর আজ শক্তিমান, মে শক্তি লোগ 
করতে পাবে একমাত্র শিবশক্তি মহাশূল গাণ্ুগত অন্। 
শনৈশ্তর। তবেই তো অগাঁধ জলে পড়লে! দেখছি! বলি, দে 
শৃলগাছটা সংগ্রহ কর্‌তে পার নি তো? 
জযন্ত। না_ 
শনৈশ্টর। তবে তো সবই করলে! বিশল্যকরণী মরা বীঁচায়__ 
কিন্তু সেই বিশল্যকরণী যে কোথায় তার ঠিক নেই, অথচ মরা বীচাবার 
আননে নৃত্য করছে! 
জযন্ত। কোন্‌ ভক্তকে যে কৃপা ক'রে শৃলীশস্ু পাগুগত দান 
করেছেন, তা তিনি ম্মবণেই আন্তে গারুলেন না। 
শনৈশ্চব। তা হ'লে দানব-বিজয় তে| হয়েই গেল! পথে গথে 
ভ্রাম্যমান দেবতার দল পথে পথেই ভ্রমণ ক'রে বেড়ান, আর দুরঘর্য 
কলম্বান্থুর নন্দনের নাঁচঘরে ব'মে নর্তকী-গরিবৃত হ'য়ে দু'ণো মজা 
ওড়ান! যাক, আমি যখন তাদের চাকরী স্বীকার করেছি, আমার 
ভাগ আননোর ছিটেফোটা লাভ হবেই। এখন তুমি তোমার গথ 
দেখ বাঁবাজী, আমি আমার পথ দেখি। 
 গ্রস্থান। 
জয়ন্ত। সমন্তা জটিল! 
বুঝিতে ন! পারি 
(৮৭) 


টি 
অভিশাপ 
কে করিবে সমাধান তার । 

বাইব কি বিষুলোকে? 

কিন্বা যাবে! বিরিঞির ঠাই 

এই তথ্য আবিষ্কার হেতু! [চিন্তা] 


গীতক্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ 


ভোলা ।-- 
গীতি 


তুমি মিছেই ভেবে সারা । 
সে ঘে রাঘব বোয়াল মাগর জলে, 
যার নাইকো কৃল-কিনারা 
তার শক্ত চামড়া পেছল গা, 
তাবে ধবৃতে যাবে কোন্‌ বোকা) 
প্রাণনাশ| তার বাগট্া লেজের 
থাকে অধৈ জলে দেখ না সাবা ॥ 
ডুবুরি তায় গায় না খু'জে। 
থাকে গ্রাওলা-দলে মাধ! গুজে) 
জালে সে গড়ে না আটক বড় শ্ত তারে ধরা । 


| গ্রস্থান। 
জয়স্ত। না-_নাঃ 
আগে যুক্তি করি পিতার সংহতি 
কর্তব্য করিব স্থির। 
কীদে এ নিজ্জিত দেবত। 


(৮১) 


| 
অভিশাপ 
দানবের তুর অত্যাচারে 
গ্রয়োজন আগ গ্রতিকার। 
যাই আমি 
বৃথা কাঁলব্যাজ করিব না আর। 
। গ্রচ্থান। 


দ্বিতী্ব দৃশ্য 
নির্জন কানন 


কলম্বান্ুর ও মানসীর প্রবেশ 


কল্বান্থর। য| কখনও কল্পনা কর্‌তে পারি নি, মেই মর্বৈক্বর্যোর 
আধার এই ত্রিদিবধামের আধীশ্বর আমি ও অধীশ্বরী তুমি। যে 
ননন-কানন অঞ্চরা-কিন্নরীদের নৃত্যগীতে ও আননের কলহান্তে 
রিনা মুখরিত থাকৃতো, সেই ননান-কানন আজ দানবের বিহারতূমি_ 
দা মুখরিত দানববালার উল্লাসের করহান্তে। যে পারিজাত কুনুমের 
অভিনব হার একমাত্র দেবেন্্র আর দেরেন্জ্রানীর গলায় শোড। 
পেতো, এমো| প্রাণস্বরী। সেই লোষরলামাতৃত অপুর্ব পারিজাত- 
হার আজ আমি স্বহন্তে তোমার গলায় পরিয়ে দিই। [হার 
পরাইয়া দিল।] 


( ৮২) 


অভিশাগ 
মানপী। এ আনন্দের অধিকারী থে একা তুমি হবে, তা৷ নয় 
প্রয়তম, আমিও হবো তার অংশভাগিনী এই পারিজাত-হার তোমার 
গলায় পরিয়ে দিয়ে। [আর একগাছি হার কলম্বান্ুরের গলায় 
পরাইয়া দিল।] আজ আমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে! 
[স্বগত] দেখে যাও আযন্ত। আজ আমি মৌভাগ্যের কত উর্ধতম 
স্তরে আর তুমি ভাঁগ্যতাঁড়িত অভাগ! ছুর্ভাগ্যের কত নিম্নতর স্তরে 
নেমে গিয়ে ! 


গীতকণ্ে হুখ ও ছুঃখের প্রবেশ 
গীভ্ভ 


উভযে।_ আমরা সখ দুখ ছু'টী ভাই । 
জীবনের পথে আমরা সাথী 


একজন আনি একডন যাই। 
ুখ। আমি দৃষ্টিতে দিই ঘুচায়ে আধা 

ফুটায়ে উল আলো, 
দুখে. মামি চাইলে আলো বায় গে! নিচে 


আসে আধার নিকষ কালো, 
হুখ। আমি শুকৃনে। মুখে ফুটাই হাসি, 
দুধ আমি আনি অশ্ররাণি, 


মুখের হাসি কেড়ে নিয়ে ডাকছেড়ে ঝীদাই।-- 
উভয়ে।- কান্সা হাসি নিয়ে খেলা 
আসা যাওয়ার ঠিক তো নাই 
কলদ্বান্নুর ! কে তোমরা? 


সুখ । জীবের জীবন-গথের সাথী--নুখ। 
(৮৩) 


িভি 
অভিশাপ 
দুঃখ । আমি ছুঃখ-এতদিন তৌমার কাছে ছিলুম, আজ বিদায় 
নিচ্ছি; এখন তোমার সাথী আমার তাই স্ুুখ। 
কলম্বাস্থর। তুমি কি চির-বিদায় নিচ্ছো৷? 
দুঃখ। হয় তো আবার আস্বে!; তবে বলতে পারি না কবে-_- 
কখন্‌্- 
কলম্বান্গর। ও--দ্বে যাও তুমি; এসে! নখ, এসে! বনু, তুমি 
আমার সাথী হও 
[ হুঃখের গ্রস্থান। 
সুখ। সাথী হবো কলেই তে৷ এসেছি সমাট! 
কলম্বান্র । তবে দেবে এসে! তোমার শ্রেষ্ঠ উপহারের ডালি। 
এনো মানসী, আজ আমরা উঠেছি দৌভাগ্যের সর্বোচ্চ শিখরে-_ 
প্রতীক্ষা করি গে চল পতনের মেই ভীষণ দুর্দিন__ 
[ ছুইজনকে ছুই হাতে ধরিয়। কলমবাসথরের প্রস্থান । 


(৮৪) 


ভূভীম়্ দৃশ্য 
নদন-কানন--নাচধর 


নারুক মোমরম পান করিতেছিল, নর্ভকীগ্ণণ 
ৃত্যগীত করিতেছিল 


নর্তকীগণ | 
গীভ 


প্রেমনদীতে বান ডেবেছে তত্তি কানে কান। 
উদল! মল গবণ দিয়ে গ্রাণ বরে আন্চান্॥ 
আকাণে চাদের হাদি, 
মন বলে তালবাসি, 
পবাধে প্রেমের ফাসি, কে দিল লো টান। 
উদাস প্রাণে খুঁজে বেড়ায, 
কোথ। মে মলোচোরা হায়। 
গুনেছি-দেখিংনি তায শুধুই বাণীব গান। 


কলম্থাম্থরের প্রবেশ 


কলম্বানুর। বেশ করেছ, পাশের ঘরে বনে বাশির গানই শোন 
গেতোমরা। আমরা এখন নাড়াচাড়া করবো! একটু রাজনীতি নিয়ে। 
[ নর্ভকীগণের প্রস্থান | 


নীরুক। রাজনীতির কচকচানির স্থান তো দরবারে দমাট! 


কলম্ান্থর। কলম্ান্তর ও সনাতন নীতির পক্ষপাতী নয় বু! 


(৮৫) 


অভিশাপ 


যেখানে আদিরদেব ঢেউ থেল্বে, সেইখানেই জ'মে উঠবে বীভতম রসের 
তাগুবলীল!। যেখানে হাগ্তরসের ছড়াছড়ি, সেইখানেই ঝারুবে করুণ 
রসের অবিশ্রান্ত ধারা । রসেব অদলবদল নিয়েই তে। জীবনের 
গতি বন্ধু! 

দারুক। সম্রাট রসজ্ঞ। 

কলম্বান্্ব। তাই আমার নীতিতে রসেব অদলবদূল কর্‌তে স্থান 
কাল পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই বন্ধ! কে আছিম্? সেনাপতি 
বজবাহ- 

দীরুক। ফেনাপতিকে এমন সময়ে ডাক, গড়লো কেন সম্াট? 
আবার কি যুদ্ধ? 

কলম্বান্ুর। যদি তাই হয়? 

দীরুক। তাহ'লে আগে থেকেই আমাদের পাত্তীড়ি গুটোতে হবে। 
কারণ-_-এ নবরসেব মধ্যে গুধু একটা বদ ছাড়া মবরদেই যেআমি 
বঞ্চিত সম্রাট! 

কলম্বান্থর। তুমি আমার অস্তবঙ্গ বন্ধু, তোমায় আমি বঞ্চিত 
করবো না বন্ধু 

দীকক। আহা-হা! তুলল করছেন কেন? বাকী রমগুলো 
আমার ধাতে সয় না কিনা, তাই একটু তফাতে তফাতে থাকি! 

কলম্বান্র। আমি যখন নিজে তফাতে থাকি না, তখন অন্তরঙ্গ 
বন্ধু তুমি, তোমাকেই বাঁ তফাতে রাখবে! কেন? 

দ্যরুক। আজে, রসের আধিক্য যে আমার সয় না! আপনি 
না রাখরেও আমায় থাকতে হবে। যাক, এখন তবে একটু তফাতে 
যাই 

( ৮৬ ) 


/িভিনাগ 


কলম্বান্থর। ভরয় নেই বন্ধু, আমি যুদ্ধেব আয়োজন বরৃদ্ধি পা 
দারুক। তবে কি নর্তকীদের ডাকৃবে মহারাজ? 
কল্বাম্্ব। বলেছি তো! রাজনীতি-_ 


বজবাহ্ছুর প্রবেশ 


কলম্বাহর। এই যে বন্তরবাছ! দেবরাজ তীর সাঙ্কোপার্গ নিয়ে 
ত্রিদিব ছেডে চ'লে গেছেন গুনেছি, কোথায় গেছেন বল্তে পারে! ? 

দারুক। যাঁর! শেয়ালের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে, তাদের পেছনে 
ছোটা গণ্ুরাজের বীরত্বের পরিচায়ক নয় সমাট! 

কলম্বান্থুর। থাম, তা আমি গানি। বন্বাহ! 

বনরবাই। দিকে দিকে তাদের সন্ধানে চর গাঠিয়েছি--এখনও 
কেউ কোন সংবাদ আন্তে পাবে নি সম্রাট ! 

কলমানুর। দেবতাদের পুবমহিলারাও কি তাদের সঙ্গে গেছে! 

বন্তবাহ। না মম্রাট ! 

কলম্ামর। কোন্‌ অধিকারে দেবাক্গনারা এখনও দৈত্যপুরীর 
অন্তঃপুরে!? 

বন্তবাহ। আজন্তে-- 

কলম্বানুর। ইতস্ততঃ কর্‌ছো কেন? বল, কার হুকুমে এখনো তারা 
অবরুদ্ধ? 


মানমীর গ্রবেশ 


মানসী। আমার ছুকুমে-_-মামার গ্রয়োজন আছে এ মব দেবাঙ্গনা- 
দের । তীরা হবে রগবান্ত বিজয়ী দৈত্যদেনাগণের সন্তোগের 


(৮৭ ) 


রতি 
অভিশাপ 
উপার্দান। আর জয়ন্তজননী দেবেন্ত্রানী শচী হবে আমার পদসেবিকা 
দাসী। | 

কলম্বান্থুর। মানসী! 

মানসী। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ ছো৷ কি? 

কলম্বান্থর। দেখছি তুমিও তে রমণী, রমণী হযে বমণীব 
একমাত্র গৌরব অত্যজা ধর্ম সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেল্তে 
চাও? 

মানসী। হ্যা, তাই চাই। দেবতার! যখন নারীব নাণীত্ব নিয়ে 
ছিনিমিনি খেল্তে পারে, তখন আমি কেন পার্বো না! সমাট? আমি 
বুঝিয়ে দিতে চাই স্বার্থপর হীন দেবতাকে, প্রতিহিংসা-পরায়ণা দলিতা 
ফণিনীর প্রতিহিংসা কতখানি তীব্র-কতখানি জালাময়ী! আমি 
অপ্ধরানন্দিনী হ'লেও কুলত্যাগিনী হীনা বারাঙ্গন! নই; তবুও ও স্বার্থপর 
দেবতার চক্ষে আমি হীনতার অতি নিয়স্তরে--ত্রিভৃবনেব 'অবস্ঞেয় 
দ্বণিত। বারবিলাদিনীর অধম। এই হীনতার, এই অবজ্ঞাব, এই 
অপমানের আমি প্রতিশোধ নেবে! নম্রাট ! 

কলম্বাস্থ্র। এমন ক'রে উগীরণ করো না বিষধরী, (তোমার 
অন্তরের হলাহল-_দৈত্যকুল ধ্বংস হ'য়ে যাবে। অবাতির কুলাঙ্গনা 
হলেও দেবাঙ্গনার! দৈত্যপিতা মহুধি কণ্তাপের কুলবধূ, তাদের মর্ধ্যাদা 
ক্ষ করার অর্থ দৈত্যপিতার অবমাননা! যাও নারী, তোমার অভীষ্ট" 
পুরণ করতে আমি অপারগ। বজ্্বাহ ! অবিলঘ্ধে দেবাঙ্গনাদের মুক্ত 
ক'রে দীও, তারা যথেচ্ছা গমন করুক। 

বন্জবাহ। যথা আজ্তা সম্রাট! 

| গ্রস্থান। 


(৮৮) 


র্‌ অভিশাপ 

কলশ্বান্থর। বাঁও কালনাগিনী, তোমার জালাময়ী তণ্ত বিষ-নিঃ্বাসে 
তোমারই শয়ন কক্ষের পর্য্যস্ক উত্তপ্ত করগে। 

মানমী। হ্যা, তাই যাবো) তবে বিষ-নিঃশ্বীমে উত্তপ্ত কর্বো 
না আমার শয়ন-পর্যন্ক। এই বিষ-নিঃশ্বাস ছড়াবো! দৈত্যপতির নব 
বিজিত সমস্ত স্বরাজ্যে-_যার ছুঃমহ জালায় অততীষ্ঠ হায়ে গ্রতি- 
মুহূর্ত আকুল হ'য়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়বে এক পিতার গরমজাত 
সন্তান দেবতা আর দীনব; উভয়েই হবে আমার গ্রতিহিংমা-বহির 
ইন্ধন। 

কর্বান্্র। এতথখানি স্বার্থপর তুমি মানগী1? দারুণ অবস্তায় 
তোমায় পদদলিত ক'রে নিক্ষেপ করেছিল নরকের আবর্জনায়_ 
সেখান থেকে তুলে এনে তোমায় বসিয়েছিলাম সম্ান্জীর আসনে 
অন্ধ হ'য়ে তোমার এ তুবনতৌলানো রূপের মোহে, তার কি 
এই গ্রতিদান? 

মানপী। গ্রতিদানে দিয়েছি তোমায় এই রূগযৌবন, ডালি 
দিয়েছি তৌমার পায়ে অফুরন্ত ভালবাসা, দেবা করেছি তোমার ক্রীত- 
দাদীর মত) বিনিময়ে তুমি কি দিয়েছ সম? বল্বে দৈত্য-নান্তীর 
সম্মান-.কেমন, এই না? নে সম্মানের মূল্য কি দৈত্যপতি? আদেশ 
পালন তো দূরের কথা-নগন্য একটা বেতনতুক্‌ ভৃত্যের সমুথে 
কথায় কথায় ঘার মর্যাদা ক্ষু্ হয়, তার গৌরব রাণীত্বের নয় 
দাসীত্বের। দেব-পুরাঙ্ননাদের সততীত্বমহিম! যদি দানব-মহিষীর তুলনায় 
শেষ্ঠতর হয়, তা হ'লে দিন সমাট তাদের মুক্তি, আমি এতটুকু কু 
হবো না। আমি গুধু জান্তে চাই, বিজিত দেবেনত্-মহিষী শচীকে 
দাসী করুবার যোগ্যতা কি দানব-সমরাজ্ঞী মানসীর নেই? 

( ৮৯) 


অভিশাপ 


কলম্বান্থুর। কিন্তু এ অপস্তব আশা- 

মানসী। আশা! আদেশ নয় সমাট, শুধু আশ!? 

কলম্বান্থর। না হয় আদেশই হলো, তোমাব সে আদেশ এখনই 
প্রতিপালিত হবে মানমী! কে আছিস্‌? 


শনৈশ্চরের প্রবেশ 


কলশ্বান্ব। তুমি! তুমি কে? 

ণনৈশ্ব | আমি শনৈশ্চব, কেউ ছিল না কিনা__তাই দ্বারবক্ষী 
ঘাড় ধার! দিয়ে আমাকেই পাঠিযে দিলে। 

কলম্বান্থব। আমি দেবাঙ্গনাদেব মুক্তিব আদেশ দিয়েছি। 

শনৈশ্ঠর। আক্তে বেশ করেছেন, দেইটাই তো! মহত্বের কাজ। 

কলম্বান্র। থাম, আগে শোন আমাব কথ|৷। তারা হয় তো 
এতক্ষণ যাঁবাব জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তুমি আব সকরকে যাবার 
সুযোগ দিয়ে শুধু দেবেন্্রানীকে এইখানে নিয়ে এসে! 

শনৈন্চব। আজে, টিকি বাধা বেখে__ 

কলম্বান্থব। তর্ক ক'বো না। যাঁও-_এই দণ্ডে ধচীরদেবীকে এই- 
থানে নিয়ে এসো 


শনৈশ্চব। যে আজে প্রস্থান । 
মানসী। শুনেছি, শনৈশ্ঠৰ দেবতাদেরই একজন, নে কি সমাটের 
আদেশ পালন কর্বে? 


কলম্বান্নর। গে আমাব বগ্ঠতা স্বীকার কবেছে। 
মানসী। স্বজাতিদ্রোহিতাঁয় অগ্রণী ব'লে শুধু মর্ত্যবাসীরই নাম 
গুনে এসেছি, এই মহৎ গুণটা কি গ্র্গেও সংক্রামিত হয়েছে! 


(৯) 


িঅডিশাগ 
কলম্বান্থর। এ গুণের গ্রথম আদর্শ স্বর্গে কি মর্তে, তা বল্তে 


গারি নে। 
শনৈশ্ঠর সহ শচীর প্রবেশ 


ণচী। কোন্‌ প্রয়োজনে আমাকে আহ্বান করেছ দৈত্যপতি? 

কলম্বান্থর। গ্রয়োজন আমার নয়, দৈত্য-নম্রাজ্জীর। 

শচী। তাহ'লে দৈত্যসম্ত্াজীই বলুন তীর প্রয়োজনের কখা_ 

মানদী। বিজিত দেবেন্্-মহিষী ! আমি চাই তোমাকে আমার 
পরসেবিকা! দামী করতে, কেমন- সম্মত আছ? 

শচী। শবগ্ুরকুলের কুলবধূ আমিও যে বন্ত। তুমিও তাই ) ভবে 
জানি না, কে জ্যেষ্টা আর কে কনিষ্ঠা! তা জান্বারও আমার প্রয়োজন 
নেই। আমি তোমাকেই জ্যেষ্ঠার সন্মান দিয়ে কনিঠার গৌরব 
অর্জন কর্বো তোমার গদসেবা ক'রে। এসো তগ্সি, তোমাৰ চবণ- 
কমল অলক্তকরাগে রঞ্জিত ক'রে দিই। 

মানদী। [স্বগত] এইখানেই আমার পরাজয়! দন্ত, গ্রতৃত 
আর প্রতিহিংসা নিয়ে কেউ কখনো বড় হ'তে পারে না--কারও 
হয় জয় কর্তে পারে না। [গ্রকান্ঠে ] ভগ্রি, জ্োষ্ঠা আমি নয়, 
জোঠা আর শ্রষ্ঠা তুমি) বাচার গ্রাগল্ভা ভগ্নিকে মার্জনা! কব-- 
[ শচীব পাধুল গ্রহণ] রাজনীতি আর কর্জবোর খাতিরে যা করেছি, 
তার জন্ত কিছু মনে কারো না ভগ্নি! শনৈশ্ঠর ! দেবাঙ্গনাদের র্গী 
স্বরূপ হ'য়ে তাদের অভিলধিত স্থানে রেখে এসো। 

শনৈশ্চর। যে আজে! [ন্বগত] আগুন ধেোয়াতে ধোয়াতেই 
নিতে গেল, জ'লে উঠলো না। [একান্তে] আমন দেবেন্ত্রানী- 

[ শটীহ গ্রস্থান। 


(৯১ ) 


|িভিশাগ 


কলম্বান্থর। মানসী, আজ তুমি যথার্থই দানব-সম্রাজী! এসো 
গ্রিয়তমে-_ 
[ কলম্ব ও মানসীর গ্রস্থান। 
নারুক। সভাতঙ্গ হলো বাজনীতিব কচ কচানীতে-_-মধুবেণ 
সমাপযেৎ আব হ'তে দিলে না! দ্ুত্বোর-_ 
[গ্রস্তান। 


চভুথ ছুম্থা 
ত্রিদিবধাম__রাজপথ 
গীতকণে দুভিক্ষপীড়িত দানবগণের প্রবেশ 


গীভ 


অন্ন দাও-_অন্ন দাও অন্্ দিযে বীচাও প্রাণ। 
কুধার হালায জঠর ুলে জাল। হাতে কর ত্রাণ ॥ 
কালের হাওয়া হাট ছাড়া, 
করলে যে গো পাগল পারা, 
যা হয় নি কখন অমরধামে 
কোন্‌ বিধাতার এই বিধান ॥ 
অন্নজল তো দুরের কথা, 
গাছে নাই ফল নাইকো গাতা। 
কোন্‌ গাপেতে বর্গ হলো 
আজকে এমন মকুম্থান 


( ৯২ ) 


[িভিশাগ 


শনৈশ্চরের গ্রবেশ 


শনৈশ্চর| [্বগত] কেয়াবাং--কেয়াবাৎ! স্বর্গের আননের হাওয়া 
একেবারে ঘুরে গিয়ে চারিদিকে তুলেছে কারার রোল! কিন্তু কেমন 
ক'রে এমনটা হলো! ত্রিদিবধামে অন্নহীনের হাহীকারধ্বনি, এ যে 
স্বপ্নের অতীত-ধারণীর অতীত! 

১ম দানব। কিছু খেতে দাও বাবা, অনাহারে আমরা! যে চলচ্ছক্কি 
হারিয়েছি! 

শনৈশ্চর। ধনপতি কুবের যেখানে ভাগারী, তার কাছে ন! 
গিয়ে আমার মত ভবঘুরের কাছে তিক্ষে চাইছো কেন বাবা? 
আমার কাছে তিক্ষে চাওয়া আর শু মরুভূমির বুকে দাড়িয়ে এক- 
ফোটা! জনের জন্তে কান্নাকাটি করা ছুইই সমান। 

১মদানব। আমাদের সঙ্গে ছলন| ক'রে! না বাবা! দানবের ঘরে 
কোথাও অন্ন নেই, দৈত্যপতির ভাগার শূন্ঘ। এই হাহাকারধ্বনি 
শুধু গথে ঘাটে নয়--বিপুলভাবে ছড়িয়ে গড়েছে রাজপুরীতেও। 
একটা উপায় কর বাবা! তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি দীনব 
নও। হয়তো তুমি কোন ছপ্পবেণী দেবতা । দানবের মত তোমার 
গ্রাণ তো কঠোর নয়, তুমি আমাদের দয় কর। 

শনৈশ্ঠর। তোমার চোখের যুত আছে দেখছি! এক আীচড়েই 
চিনে ফেলেছ আমায় দেবতা বলে! কিন্তু বাপধন, দেবতাদের 
দুর্দশার কথা তোমাদের তে৷ অজানা নয়! রাজ্যহারা, গৃহহারা, 
সহায়-ম্পদহীন দেবতারা আঙ্জ যাবাবরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে 
দেশ হ'তে দেঁশান্তরে, বন হ'তে বনাস্তরে, গ্রাম হ'তে গ্রামাস্তরে! 


( ৯৩ ) 


/িভিশাদ 


অন্নের সংস্থান তো দূরের কথা, মাথাগুজে থাক্বার তাদের স্থান- 
টুকুও নেই। এমন অসহায় সামর্থাহীন দেবতার কাছে কি আশা 
কর্তে পার বন্ধু? 

১ম দীনব। অন্ন না গাই, ভিক্ষা না গাই, পরিতৃপ্ত হলাম 
আমর! আপনার মিষ্ট কথায়-যা সহজ, সরল, গ্রাগখোলা, যাতে 
কগটতাঁর লেশমাত্র নেই। আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর দেবতা! 
আমাদের সুরে স্ব মিলিয়ে বিশ্বনিযন্তা শ্রীভগবানেব কাছে তুমিও 
গ্রার্থনা কর দেবতাব হ্ৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার হোকৃ। অশীস্তিময় ভূবন 
আবার শান্তি ফিরে আন্ুক্‌। 

| পুব্ব গীতাংণ গাহিতে গাহিতে দানবগণের প্রস্থান 

শনৈশ্ব। কেমন ক'বে এমনট| হলো, কিছুই তো৷ বোঝা 

যাচ্ছে না। 


গীতক্ে ভোলা-পাগলার প্রবেশ 


ভোলা ।- 
গীভ 
এ যে ঝড় শক্ত বোগ, ু'জে আন রোজা । 
নইলে বইতে বে সাধ-সকাল এমূনি ভূতের বোবা! | 
কত বদি হলো ই, 
ইয়া গযাটা-গোটা মোটা মদ 
ক'রে বর্গ মতা রসাতল চোখ ঠেরে মন যোষা) 
রোগের মত চাই যে ওষুধ নয়কো ঠযারা দোঙা। 
[ গ্রস্থান। 
( ৯&$ ) 


[্িিশাগ 


কুবেরকে শুঙ্থলিত করিয়! দুইজন দীনবসেনার প্রবেশ 


ধনৈষ্চর। একি যক্গপতি, কোন্‌ অপরাধে তুমি আ্ শৃঙ্থলিত? 

কুবের। অপরাধ আমার নয় শনৈশ্চর, অপরাধ দানবের অসৃষ্টের! 

শনৈশ্ঠর | দানবের ছুরদৃষ্টের ফলে আজ যক্ষগতি অগরাধী-_ 
শৃঙ্লিত! এর কোন যুক্তিই তো ধারণা কর্‌তে পার্ছি নে যক্ষপতি! 
একের পাপে অন্তের শাস্তি, এ কেমন ক'রে সম্তব হ'তে পারে? 

কুবের। হয় শনৈশ্ঠর, হয়) কার্ধ্য-কারণের একটু হেরফের 
হলেই অনন্তটা সম্ভব হয়ে পরে। উৎকগা দুর-কর্‌তে চাও? দানব- 
রাজদরবারে আমার কৈিয়ৎ গুন্রেই তোমার সে উৎকঠা দূর হবে, 
তখন বুঝবে অমন্তবও সম্ভব হয়। 

শনৈশ্ঠর। যা যুজির বাইরে, তেমন কৈফিঘুৎ আমায় 
হবে। চলুন হন্ষপতি, আমি আপনার সঙ্গে যাই। 

| মকলের গ্রস্থান। 


কলম্বান্নর ও বজ্জবাহুর প্রবেশ 


কলম্বান্থর। দেখিলে তো! সেনাপতি, 
নগরীর গ্রতি গৃহ করিয়া ভ্রমণ 
গুধু আর্রোল ক্ষুধিতের, 
হাহাকারে ব্যাপ্ত দশদিশি! 
বুঝিতে না পারি- 
কেন হেন অঘটন ! 
চিরশক্ত দেবতী"দীনব, 


(৯) 


অভিশাপ 


বজ্বানু। 


তায় যুদ্ধে জিনিয়া! অরাতি 
করিয়াছি স্বর্গ অধিকাব। 

বন্দ যুদ্ধ বীর আচবণ, 

পাঁপ তাহে কেমনে স্পশিল ? 
শুনিয়াছি-_রাজ্যে অমঙ্গল 

শুধুই রাজাব পাপে, 

বুঝিতে না পারি-__ 

নাহি আসে ধারণায়-_ 

কোন্‌ অপকর্ম অনুষ্ঠিত আমা হ'তে, 
ফলে যাব হেন অঘটন ! 

আমিও বিভ্রান্ত মহাবাজ, 

খুঁজিযা না পাই হেতু-- 

হেন অঘটন ঘটিল যাহাতে ! 

মনে হয়-_ 

দেবতাব ষড়যন্ত্র পশ্চাতে ইহাব। 
অফুরস্ত কুবের-ভাগাব 

শূন্য তাহা হইল কেমনে? 

সন্দ হয়, কপটা দেবতা 

ষড়যন্ত্র করি যক্ষপতি সনে 

লুন ক'রেছে তার! কুবের-ভাগ্ার। 
উদ্দেশ তাঁদের-__ 

বলে যবে পারিল ন দানব-সংহতি, 
কবিয়াছে ছলের আশ্রয় ! 


( ৯৬ ) 


কলম্বানুর। 


অভিশাপ 
অন্থুমাঁন সত্য মনে লয়! 
তরিতূবনে নাহি কিছু 
দেবের অনাধা, 
ুঠনে নাহিক লাজ! 
তাবিয়াছে কগটী বামব, 
অন্লাভাবে তুলি আর্তরোর 
বিজয়ী দানবদল 
এই ভাবে তিলে তিলে সহি 
মরণ যন্ত্রণা নিদারুণ-- 
চ'লে যাবে মরণের পারে। 
কিন্বা যবে 
সহের অতীত হবে ক্ষুধার যাতনা, 
প্রাণ লয়ে গলাইবে 
স্বরগ ছাড়িয়া 
দলে আপন বাসে; 
মুক্ত হবে দেবেন্ত্রের গথ 
ত্রিদিব গ্রবেশে। 
আদেশ করেছি আমি-- 
শৃঙ্খলিত করি আনিতে কুবেরে 
গুনিবারে মন্তব্য তাহার ) 
তারপর প্রতিকার করিব ইহার 
এসো সাথে 

[ উভয়ের প্রস্থান। 


(৯৭) 


/তিভিশাগ 


জয়স্ত। 


জয়ন্তের প্রবেশ 


ব্র্থ কাম--বিফল গ্রয়াম। 
গোলোকের নারায়ণ, 

সৃষ্টিকর্তা লোক পিতামহ 

কেহ নাহি জানে-_ 

কেবা৷ অধিকারী দে মহা-অস্বের ! 
ওই অন্ত্র বিন! অসম্ভব দানবদলন | 
যাই আমি পিতার সকাশে, 
উপদেশ লয়ে তার ঠাই 

করিব অচিরে এর বিহিত বিধান। 
আশ্চর্য্য দানবী মায়া, 

যাঁব বলে আচ্ছন্ন করিল স্থৃতি 
ৃ্টি-স্থিতি-গ্রলয়কারীর ! 

জ্ঞাত হ'য়ে বর্তমান তৃত ভবিষ্যৎ 
মায়ার প্রভাবে হলো! স্থৃতির বিভ্রম! 


[ নেগথ্যে ক্ষুধিত দানবগণ “অন্ন দাও-_-অন্ন দাও” বলিয়া 


জয়ন্ত। 


আর্তনাদ করিয়৷ উঠিল] 
এঁক ! অন্ন দাও--অন্ন দাও বলি 
ভাগ্হীন কারা করে আর্তনাদ? 
দেবতা) না দানবের দল? 
দেখে যাই পিডৃপাশে যাইবার আগে। 
| দ্রুত গ্রস্থান। 


( ৯৮) 


সহিওম তৃষ্থ্য 


নন্দন-কানন- নাচঘর 
দারুক সোমরস পাঁন করিতেছিল ; নর্তকীগণ 
ৃত্যগীত করিতেছিল 
নর্তভকীগণ।_ 
গীত 


চোরাধালি--চোরাবাঁলি-চোরাবালি। 
শভিনব শোভা জন-মনলোভা। ভীবন-মরণ নিষে কেলি 
বৃলুম্বরে বয় তশ্ী-তটিনী। শাখী শিরে গায় বন-বিহঙ্গিনী। 
জাগে মনে আশাঃ কত ভালবাসা, 
পিবাসা না! মেটে নিরাশ! খালি। 


কলম্বান্থুর ও বজ্জবানুর প্রবেশ 


কলম্বান্থর। স্তব্ধ কর সঙ্গীত-মুচ্ছনা, 
স্তব্ধ কর নৃগুর-নিকণ, 
সস্তান-গ্রতিম গ্রজাকুল 
অন্লাভাবে করে হাহাকার । 
ভরিয়া গিয়াছে দিশি 
রোদনের রোলে, 
জলে স্থলে অনিলে আকাশে - 
বাজিছে ব্যথার সুর 
দিবা বিভাবরী, 


( ৯৯ ) 


টিঅিডিশাগ 
তার মাঝে আনন্দ-উন্লান 
মনে লয়--গৈশাঁচিক আচবণ ! 
স্তব্ধ কর- স্তব্ধ কর সব! 
ভেঙ্গে দাও উল্লামের হাট, 
ফেলে দাঁও সুরা-_নুরাপাত্র সহ। 
কর পণ, পার যদি কোন দিন 
ঘুচাতে প্রজার দৈনঠ, 
মুছাতে বেদনা, 
আবার খুলিও তাব 
নৃত্যশালা দ্বার, 
নহে রুদ্ধ হোক্‌ চিরতবে 
আনন আগার দানবেব নৃত্যশালা ! 
নির্বাপিত হোক সব আলো! 
ডরবে যাক আনন্দ-নিলয় 
হৃচীভেগ্ত অন্ধকারে | 


[ পানপান্র গ্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিল। সহসা নৃত্য- 
গীত বন্ধ হইয়! গেল_ ভীত ত্র্স্ত নর্ভৃকীরৃন্দ যে 
যেদিকে পাইল পলাইল। দারুক নির্ববাক-বিস্বয়ে 
কলম্বান্থরের দিকে চাহিয়া থর্‌ থর্‌ করিয়। 
কাপিতে লাগিল; কলম্বান্থরের এরূপ মৃত 
সে আর কখনে! দেখে নাই | ] 

( ১১১) 


(টঅিডিশাগ 

কলম্বান্তর। হা! ক'রে চেয়ে কি দেখছে বন্ধু, মুখের পায়রা 
তোমর!-দৈত্যরাজে নুখের দিনের সঙ্গী তোমরা, এখানে তে। 
আর তোমাদের স্থান হবে না-_বাঁও নৃতন নখের সন্ধানে। দৈত্য- 
বাঁজের দুঃখের নিশী যদি কখনও প্রভাত হয, তখন আবার এই 
আননের নৃত্যণীল! মরগরম ক'রে তুলবে, যাঁও__ 

দারুক। আজে, সেই ভাল--সেই ভাল-_  গরস্থান। 

কলম্বানুর। বজ্রবাহু। 

বন্জবাহ। সম্রাট! 

কলম্বানুর। যক্ষপতি কুবেরকে কি তলব কর! হয় নি? 

বজ্রবাই। সম্রাটের আদেশে ছু'জন দৈত্যসেনাকে পাঠানো হয়েছে 
তাকে বন্দী ক'রে আন্তে-বুঝ্তে পার্ছি না এতখানি বিলম্বের 
কারণ কি! 

কলম্বান্্র। এখানেও বৌধ হয় কপট দেবতার যড়ন্ত্র! বজবাছ, 
আমি যে আর স্থির থাকৃতে পারুছি নে__আমার সন্তানতুল্য প্রজাদের 
এই দারুণ ূর্দশা দেখে) রাজগুরীতে যা কিচু আছে, মব আমার 
গ্রজ্াদের বিলিয়ে দাও। আজ হ'তে পুরীতে রাজভোগও বন্ধ। 
(যমন করেই হোক আমার প্রজাদের বাচাতে হবে, প্রয়োজন হয়, 
গায়ের মমন্ত রক্ত ঢেলে দেবো-দেহের মাংম একটু একটু ক'রে কেটে 
তাদের খাওয়াবো । তাদের বাচাতেই হবে-_তাদের বাচাতেই হবে-_ 


মলিনবসন! নিরাভরণ| মানমীর প্রবেশ 


মানসী। পার্বেন না সম্রাট, পার্বেন না) আমি নীধ্যমত করেছি- 
পারি নি। 


( ১০১) 


িভিশাগ 


কলস্থাস্থ্র! একি বেশ তৌমার মানসী? কোথায় গেল তৌমাৰ 
অঙ্গের আতরণ? কোথায় গেল দৈত্য-দমাঁজীর সুবেশ? 

মানসী। সন্তানদের সব দিয়েছি, তবু তো কিছু কর্‌তে পার্লুম 
ন! সমাট! কেমন ক'রে তারা বীচবে- কেমন ক'রে তাদের বাঁচাবে? 

বলম্বান্্র। দৈত্য-দমাভভী! প্রিয়তমে! অত্যই তুমি অতি 
সুদর--অতি সুন্দর! 

[ নেপথ্যে কণ্ঠে আর্তনাদ কঠিল “অন্ন দাও- অন্ন দাও” ] 

কলম্বা্থুর। ওই--ওই আমার অন্নহীন হতভাগা গ্রজাদের মর্ম 
আর্তনাদ! মানসী-মানদসী! বজ্ববাহ__বজ্বাহ! তোমরা বন্তে গারো 
কি উপায় কর্বো? ডাঁকো-ডাকো এ মব ক্ষুধিত সন্তানদের_ 
আমি একটু একটু ক'রে কেটে দেবো আমার গায়ের মাংদ,_ 
ডাকো-_ডাঁকো- | উত্তেজিতভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। ] 


দৈত্যসেনা সহ শৃঙ্ঘলিত কুষের ও শনৈশ্চরের প্রবেশ 


কলম্বাস্থর। এই যে ভণ্ড প্রতারক বক্ষ-_ 

কুবের। আমি ভণঁও নই--প্রতারকও নই সম্রাট! যক্ষপতি 
কুবের চিরদিনই গ্রতৃভক্ত ভৃত্য, প্রতারণা কাকে বলে জানে না। 

কলম্বান্্র। অফুরন্ত কুবের-ভাগ্ডার তবে শৃন্ত কেন হক্গপতি? 

কুবের। সেটা সমাটের ছ্রষ্ট! 

করঘান্ুর। সমাটের ছুরদষ্ট না তোমাদের ষড়যন্ত্র? কপট দেবতাদের 
সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তুমিই ভাগারের যা কিছু সব স্থানান্তরিত কবেছ, 
নইলে স্থার্ধামে চুতিক্ষ- এ যে ধারণার অতীত! 

কুবের। আমি অন্থীকার করবো না মমাট, এক অরক্ষ্য শির 


( ১৯২) 


[অভিশাপ 


মোহিনী যাদ্মন্ত্রে আঙ্গ মবই স্থানান্তরিত ! কিন্তু দেকজন্ত দোষী আঁম 
নই সম্াট! 

কঙ্্বান্র। তবে কে! 

কুবের। আপনি। 

কলম্বান্নর। আমি! গ্রবঞ্চক ষক্ষ, শাক দিয়ে মাছ টাকৃতে চাও? 
[দৃঢ়মু্টিতে কুবেরের কঠদেশ ধরিয়া উদ্ঘত তরবারি হ্তে ] বন সত্য 
ক'রে--কে অপরাধী? 

কুবের। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, অপরাধী আপনি--আর 
কেউ নয়। 

কলম্বান্থর। তবুও মিথ্যাকথা! 

কুবের। মিথ্যা নয় দমাট, আপনার আমার অস্তিত্ব যেমন সত্য, 
আকাণের চক্র হুর্য যেমন সত্য, জন্য মৃত্যু যেমন সত্য, এও তেমনি 
সত্য সয়াট! 

কলম্বান্র। [ কুবেরের কেশ পরিত্যাগ করিয়া] তোমার কথার 
মন্দ যে আমি কিছুই বুঝতে গার্ছি না যক্ষপতি, আমায় বুঝিয়ে 
দাও, কিদে আমি অপরাধী 1 

কুবেন। আপনি মমন্ত দেবাঙ্গনাঁদের মুক্তি দিয়েছেন? 

কলম্বাহ্ুর। হ্যা দিয়েছি। 

কুবের। এ দেবাঙ্গনাদের মধ ছিলেন কিষুপ্রিয়া৷ কমলা। তিনি 
ছিলেন দেবরাজ বাঁদবের গৃহ-মন্দিরে চির-বন্দিনী, তাকে মুক্তি দিয়ে 
যে আপনি সব হারিয়েছেন সম্রাট! 

পনৈশ্ঠর | খুব খধরটি কথা--একেবাঁরে দির্জনা সত্যি! 

কগম্বান্তর। বড় ভুল করেছি! বজ্রবাহ! যক্ষপতিকে শৃ্খলমুক্ত 

( ১০৩ ) 


[দি 
অভিশাপ 
কর--[ বজজবাহ কুবেরকে শৃঙ্খলমুক্ত করিল; দৈনিকন্বয় চলিয়া গেল] 
ভুল--ভূল, এমন মারাত্বক তুল কেউ কখনে! করে না! [কুবেরের 
সম্মুখে সহস! নতজানু হইয়া] আমায় মান! করুন যক্ষগতি, আমি 
মারাত্মক ভুল করেছি, ভুলের উপর ভুল ক'বে আপনাকেও অযথা 
কষ্ট দিয়েছি! আগনি আমায় ব'লে দিন, কেমন ক'রে আমি এ তুল 
সংশোধন কর্বো? 
কুবের। একমাত্র পন্থা আছে মমাট, এ তুল মংশোধনেব-যদি 
পারেন। 
কন্বান্থর। আমি পারবো); তাতে যদি জীবন উৎসর্গ কর্তে 
হয, তাতেও আমি গশ্চাৎপদ হবো না। বলুন বক্ষপতি, কি নেগন্থা? 
কুবেব। ছলেই হোক আর বলেই হোক, লোকপালন বিষুর 
কাছ থেকে ঝিঞুপ্রিয়াকে ছিনিয়ে আন্তে হবে। এ ছাড়া আর 
দ্বিতীয় পন্থা নেই সম্রাট! 
কলম্বান্ুর। তাঁই হবে-- 
তাই হবে ষক্ষপতি ! 
জীবনে শিখি নি ছলা) 
ছলনার লবে৷ না আশ্রয়। 
আবাল্য করেছি আমি শক্তির মাধনা, 
পাঁর যদি সেই শক্তি বলে 
ছিনায়ে আনিব ক্মী-_ 
ক্ষীপতি বিষ্ুুর নিকট £'তে। 
অন্যথায় ছার গ্রাণ দিব বিমর্জন ! 
অসমর্থ যদি রাজ! গ্রজার রক্ষণে, 


(১৪৪) 


টিঅিডিশাগ 
বিফল জীবন তার; 
রাজ নামে দেয় সে কলঙ্ক, 
বৃথা! ধরে রাজদণ্ড কলম্বী অধম। 
শোন দানব-ত্রাজ্তী, 
লক্ষীরে ছিনায়ে লয়ে 
যত দিন নাহি ফিরি 
বিষুলোক হ'তে, 
রাজ্যভার দিন্ু আমি তোমার উপর । 
সেনাপতি বজ্জবাহ রহিল সহায় ! 
দেখে রাণী, দেখো! সুবদনী, 
মঙ্গলামঙ্গল নব কিছু 
সমগিয়া তোমার উপর 
রইতেছি বিদায় এক্ষণে। 
দেখো রাণী, দেখো প্রজাদের, 
বাঁচি যদি, সবর্গপুরে আনিব কমলা, 
দেখ! হবে পুনঃ তোমায় আমায়, 
অন্যথায় জানিও বিদায় চিরতরে । 
এই পিত্ত মহাশৃল সম্বল আমার-- 
জীবন-মরণ এই মহা! মমন্তায় ! 
[ বেগে গ্রন্থান। 
বজবাহ্থ। আনমন! হ'য়ে আর কি চিন্তা কর্‌ছে। মা, শরণ কর 
ঘ|মীর দেওয়া গুরু দায়িত্ব) আর সে দায়িত্ব তোমার সদুধে-_ 
মানসী । হ্যা, চল বজ্রবাহ-- [ বন্বাহ সহ গ্রস্থান। 


( ১৯৫ ) 


িঅডিশাগ 

শনৈশ্চর। আর দীড়িয়ে কেন বক্ষপতি, ছূর্বত্ত দানবকে তো 
বাঘের খগনরে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল! এই ফাকে দেখি 
যদি দেররাজের দেখা পাই, এদিকের যদি কিছু সুরাহ! হয়! 

কুবের। এতখানি দৃঢ়তা যাব মনে, গে ভূবন জয় কর্তে পারে। 

শনৈশ্ঠর। আপনি কি মনে করেন, সে বাঘের খপ্পর থেকে 
ফিবে আম্বে? 

কুবের। শরক্তিতেই হোঁক আব ভক্তিতেই হোক, আমার বিশ্বাস 
জয়ী দে হবেই। ভক্তের ভগবান্‌ নারায়ণ ভক্তের কাছে চির পরাজিত! 

শনৈশ্র | তবে স্বর্গোদ্ধারের কি কোন আশীই নেই যক্ষপতি? 
দেবতার দুর্দাপাঁর কি ণেষ হবে না? 

কুবের। অন্তর্য্যামীই জাঁনেন। দেবতাঁর চিরশক্র হ'লেও কলম্বা- 
সব সর্ধগুণের আধার-_তাঁকে জয় করা মহজ সাঁধ্য নয় শনৈশ্ঠর ! 

মনৈন্ঠর। তবেই তো) তাঁবনাটা যে আরও জটিল হ'য়ে উঠলো! 
তা হ'লে কি করা যাঁষ বলুন তো? 

কুবেব। কর্বার কিছু নেই শনৈশ্চব, প্রতীক্ষা কবে থাকৃতে 
হবে আমাদের সেই মুদিনের--চল্তে হবে অনুষ্টচাঁলিত পথে দ্বিধা- 
শূন্য মনে। 

শনৈশ্চন। পাঁথর-চাগা কপাল বাবা, পাথর-চাপা কপাল! চলুন, 
আব ভেবেই বা কি হবে! ঘাঁনির বলদ, হরদম ঘৃর্পাক খাই 
হরদম ঘুর্পাঁক খাই! 

কুবেব। চল; ত্বয়া হষিকেশ হৃদিস্থিতেন বথ| নিযুজোধন্মি তথা 
করোঘি__ 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


( ১০৬ ) 


ঘট দৃশ্য 
বিুলোক-_মনির-গ্রাঙ্থণ 
গীতকণ্ঠে বৈকুবাদিনীগণের প্রবেশ 


বৈৰুণ্ঠবাসিনীগণ 
গীত 
জয় গতিতগাবন তৃবনগালন কেশিনিচ্দন মুরারি। 


রাম রঘুনদন পরজানুরঞন রাধণ-নিধনকারী |. 
যশৌদাননন গোপিনীরমণ গিরিগোরব৫ধনধারী। 


বামনর়পধর দানব-দর্গহারী বলির দুয়ারে দ্বারী। 
ুর্মরগ ধরি ধরণী পৃষ্ঠোগরি- 
গ্রগয়পয়োধি হ'তে জগত নিষ্তারি 
অনাদি অনন্ত তুমি অবতার, যুগে যুগে ভৃভারহারী| 
প্রস্থান 
দ্রুতপদে নারায়ণ ও তৎপশ্চা লক্ষ্মীর প্রবেশ 


লক্মী। এমন ব্ন্ত-দমন্ত হ'য়ে মন্দির ত্যাগ ক'রে এলে কেন গত? 
নারায়ণ। প্ন্তে গাও নি রক্ষী, ভক্তের আকুল আহ্বান? ওই-- 
ওই মলয়ানিলে ভেমে আমে দেই আকুল স্বর/_-গুন্তে গাচ্ছো না তুমি? 


লক্গী। কৈ, ন! প্রভূ! 


নাঁরায়ণ। তা! জানি কমলা, ভক্তের ডাক নহজে তৌমাঁর কানে 


পৌছায় না। 


লক্মী। কথায় কখীয় তুমি আমাদ দোষ দেখ, তৃমিও তো! বড় 


( ১৭৭ ) 


/টিডিশাপ 


কম যাও না প্রভূ! কপট নিদ্রায় খন গ'ড়ে থাকো, তখন একটা! 
কেন, সহশ্র ডাকেও যে তোমার ঘুম ভাঙ্গে না! 

নাবায়ণ। কিন্ত এ ডাক যে সে ডাক নয় প্রিয়তমে, ভক্তের 
আহ্বানে আজ আমি শুধু আকুল হই নি, আমার মনের ভেতব 
উঠেছে তুমুল বড়) আশঙ্কা হচ্ছে, বুঝি এটা একটা মহা অনর্থেব 
সৃচনা। 

লঙ্গী। অনর্থের সৃচনা! আমি যে কিছুই বুঝতে পার্ছি না 
গ্রতূ! আদরের ভক্ত আস্ছে তোমার কাছে, তার আগমন তো 
আননের, এতে 'অনর্থের আপঙ্কা কেন প্রভূ? 

নারায়ণ। হিরণ্যকশিপুও ছিল আমার প্রিয় ভক্ত, মেকি আমায় 
কম উত্যক্ত করেছে-__আমার পবম ভক্ত গ্রহলাদকে নির্ধ্যাতন কবে? 

লক্মী। আমি গাজও বুঝতে পারি নে, বিজুদ্বেধী হিরণ্যকণিপু 
কেমন ক'রে হ'লো৷ তোমার তক্ত। জীবনে একটা দি" একটীবাবের 
জন্যও তে! গে ছ্রস্ত দানব তোমার নাম মুখে আনে নি, মৃত্যুর 
পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত করেছে তোমার শক্রতা-তথাপি সে হলো ভোমার 
তক্ত? তোমাব লীলা-মভিম! বোঝ! ভার। 

নারায়ণ। মে যে পক্রভাবেই আমার আরাধনা করেছিল লক্গী! 

লঙ্মী। শক্রভাবে আরাধনা! চমৎকার! চ'বুক মেরেও ইস্ট" 
দেবতার পূজা ছয় নাকি এ্রভূ? 

নারায়ণ। তুলে যাচ্ছে! কেন লক্্ী, পুজার অর্থ অন্তরের ডক্তি__ 
হাতের চাবুক নয়! ভক্ত ডগ যে পদাঘাতে আমার ঘুম ভা্রিয়ে 
ছিল, মনে গড়ে না? দেই পরম ভক্তের পদাঘাত-চিহ্ন আমার বুকের 
কৌন্তুভমণি, যা বুকে ধারণ ক'রে আজ আমি ধন্য! 

( ১০৮) 


[িভিাগ 


লক্মী। অনন্ত্েব, তৌমায় কোটী কোটা নমস্কার! তোমার 
লীলার অন্ত পাওয়া ভার! যাক্‌ ও কথা, এখন আমার একট! মদেঁহ 
তঞ্জন কর্বে কি প্রত? 

নারায়ণ। কিসের সনেহ নক্গী? 

লক্মী। তোমার এই তক্তটার মন্বদ্ধে তোমার এতখানি আকুলত! 
কেন? কিসের অনর্থ আশঙ্কা কর্ছো তুমি? 

নারায়ণ। তা আমি এখনো ধারণা করতে পার্ছি না লক্গী! 

লক্মী। অন্তরধ্যামী দেবতা, তুমি ধারণা করতে গার্ছে৷ না! 

নারায়ণ। না; মনে হচ্ছে, কি যেন আমি হারাবো! আমার 
অন্তরের ভেতরে উঠেছে একটা মর্ধন্তদ হাহাকার ! 

ল্মী। কে এ ভক্ত গরু? 

নারায়ণ | কলম্বান্থুর | 

লক্্মী। আর কিছু বলতে হবে না, এইবার আমি বুঝেছি, কিনের 
আশঙ্ক! কর্ছো তুমি। অমরাবতীর চির-বন্দিনী কমলাঁকে মুক্তি দিয়ে 
মূর্খ দানব অমরার যে সর্বনাশ করেছে, নে আস্ছে তার সেই মহা" 
ভুবের সংশোধন করতে, আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে। 

নারায়ণ । তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে | 


কলম্বাস্থুরের প্রবেশ 


করম্বানর। অবিকল! আঁমার আপার উদ্দেশ্বই ভাই বৈকুষ্ঠপতি! 
নারাযণ। অনস্তব! এ হ'তে পারে না। 

কলম্বান্ুর। কিন্তু হতেই হবে নারায়ণ, মা কমনীকে আমি চাই! 
নাঁরারণ। চাই বন্লেই কি অমনি গাওয়া যায়? 


( ১০৯) 
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কলম্বান্থর। হ্যা, চাইলেই পাওয়া! যায়, আর মনেট। লৌকপালন 
বৈকুঠপতিরও অজানা নয়। 

নাবায়ণ। চাওয়ারও একটা সীমা আছে মূর্খ! 

কলম্বাস্থব। অনীমেব কাছে চাওয়াৰ মাত্রাটা মীমাহীন হওয়া 
অমক্কত নয়। বিশেষতঃ এ চাওয়! আমার নিজের জন্য নয়-_-আমার 
আশ্রিত সন্তানতুল্য প্রজাদের জন্ত। ধার অভাবে আজ আমরা 
শ্রীহীন, নিরপরাধ নিরীহ গ্রজাবৃন্দ আজ ছার্দশার অধস্তন স্তরে নেমে 
গিয়েছে, ক্ষুধার জালায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে, তাদের জন্তই 
চাই আমি কমলাকে। 

নারায়ণ। তোমার প্রজার বাচুক আর মরুকু তাতে অমার 
কি? আমি কেন আমার গর্ীকে ছেড়ে দেবো 

করনধান্র। তোমার কি? তোমারই তো সব। মুছে দাও তোমার 
ভুবন-পালন নামটা তৌমার একরাণ নামের তালিকা থেকে; তার 
গর (বিবেচনা কর লক্ষমীকে ছেড়ে দেবে কি না। কিন্তু শোন নীরাঁয়ণ, 
আমি তৌমার-কোন বিবেচনার ধার ধারি না, আমি কমলাকে চাই-- 

নারাযণ। আমি দেবো না। 

কলশ্বাস্থর। তা! হ'লে ধব তোমার বিশ্বধবংসী স্ুদশন, অবরোধ 
কর কমলার গমনের পথ, আমার শক্তি থাকে আমি তাঁকে নিয়ে যাবে 

নারায়ণ। বিশ্ববধ্বংসী দর্শনের বেগ তুমি সহ্‌ কর্তে গার্বে 
ফরম্ান্থর! তোমার এ ছুঃসাহস মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা! 

কলমবান্থর। মর্তে আমি ভয় করি নে নারায়ণ! হয় মর্বো__ 
নয় কমলাকে আমি নিয়ে যাঁবো। ছুইয়ের একটা হবেই। নাও, 
ধর সুদর্শন । 


( ১১৪ ) 
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নারায়ণ। তুমি তো ভারি নেই-জীকড়ে দেখছি হে! সাক্ষাৎ 
মৃত্যুর কবলে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছো? 
কলম্বান্তর। ওই--ওই- 


নারায়ণ । 


এখনো বাজিছে কানে 
মর্মভেদী হাহাকার 

দীন প্রজাদের ! 

তি্ঠ-_তি্ঠ বংসগণ, 

তি ক্ষণকাল। মৃত্যুপণে নারায়ণে 
করেছি আহ্বান সম্মুখ সমরে, 
জয় পরাজয় দেখি 

কাহার ললাটে কিবা! 

ধর সুদর্শন হে স্বদর্শনধারী, 
মরণের ক্ষণ বয়ে যায়! 
মৃত্যুকামী পতঙ্গ যেমতি 
মরিবারে ধায় বহ্িমুখে, 

মরণ কামনা তোর 

তেমতি দানব ! 


[ নারায়ণ সুদর্শন লইয়া আক্রমণ করিলেন, কলম্বান্ুর 
গিতৃদত মহাঁশূল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষণকাল 
যুদ্ধের পর নারায়ণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করি- 


লেন; কলম্বান্থর শুলহস্তে তাহার 


পণ্চাদ্ধাবন করিল। ] 


( ১৯১ ) 


ভিলা 


লঙ্বী। তাই তো, তুমুল সংগ্রাম বেধে উঠুলো! কে জানে জয় 
পরাজয় এখন কোন্‌ দিকে! 


নারায়ণ। 
লক্ষী । 


নারায়ণ। 


রিক্তহস্তে ব্যস্তভাবে নারায়ণের প্রবেশ 


কমল! ! 

একি গ্রতু, রিক্ত ফিরে এলে? 
কোথা গেল সুদর্শন তব? 
দুর্বার দানব রণে 

মহাখষি কণ্ঠপ প্রাত্ত মহাশূল 
গতিহীন নিমেষে করিল 
বিশ্বধ্ংসী স্ুদর্শনে। 

শভুশূল গাগুগত বিনা 

নাহি কোন অন্তর ব্রিভূবনে 
নিবারিতে পারে কালানল 
কশ্ঠগ শূলের | 

কিকরি? 

কি হবে উপায় প্রিয়তমে? 
দানবকবল হ'তে 

কেমনে রক্ষিব তোম! বরাননে? 


' ইচ্ছা তব বিদায়িতে ভক্তের কারণ, 


তাই এই স্বেচ্ছাকত হীন পরাজয়! 
জগত কারণ তুমি ইচ্ছাময়, 
ত্রিভুবনে কাহার শকতি__ 


(১১২) 


নারায়ণ । 


লক্ষমী। 


নারায়ণ। 
৮ 


[িতিশগ 


বাধা দিতে তোমার ইচ্ছায় ! 
যথা ইচ্ছা কর তুমি, 

অবলা রমণী আমি-_ 

সর্বদ! চালিত ইঙ্গিতে তোমার । 
না_ না, ভূল বুঝিও না 
মোরে বরাননী ! 

জ্ঞানহার! দিশেহার। আমি 
এই হীন পরাজয়ে ! 

তুমি বুদ্ধিমতী-_ 

ছলাকলা৷ নিপুণ! কামিনী, 
কর তুমি সহুপায় 

যাহে লক্ষমীহার। নাহি হয় 
লক্ষীপতি নারায়ণ। 

নিলজ্জ কগটা, 

কপটত| আম! মনে কেন ? 
রমণী সহাঁরহীন। চিরদিন, 
স্বামীই রক্ষক তার-_ 
আজি একি বিপরীত রীতি ? 
অসমর্থ ষগ্তপি রক্ষিতে 
আপন বনিত॥ 

দাঁও অনুমতি, যাই ফিরি 
র্গপুরে দীনবের সনে । 
দানব-বিজিত আমি, 


( ১১৩ ) 
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কলম্বান্থব। 


লক্মী। 


কলম্বাসুর । 


লক্ষ্মী। 


কলম্বানগর । 


সাধ্য কি আমার 
বৈকুষ্ঠে বীধিয়! রাখি ! 


কলম্বান্থরের প্রবেশ 


কোঁথা গেল বিশ্বধ্বংসী সুদর্শন, 
ফেলি যাহ] রণে ভঙ্গ দিয়ে 

এলে পলাইয়ে রমণী অঞ্চল আড়ে 
লইতে আশ্রয়? 

আর কেন, মিটেছে তে] সমরের সাধ? 
দাও এইবার লক্ষমীবে তোমার, 

লয়ে যাই স্বর্গপুরে । 

আমার কারণ বুঝি এ মহাসমর? 
আমারে লইয়া যাবে ্বর্পুরে ? 

হ্যা মা, রণ অবসান, 

পরাজিত নারায়ণ; 

তুমি মা বিজয়-লক্ষমী এ মহা-আহবে, 
তোমাকেই নিয়ে যাবো ন্বর্গধামে। 
এনেছ কি জুযোগ্য বাহন 

কি! উপযুক্ত যান নাঁরায়ণী তরে, 
যাহে গৌরব তাহার 

সমু নাহি হবে? 

ঠিক এই ছল একদিন 

ক'রে ছিল তোমার ঝপটা দ্বামী 


( ১১৪ ) 


1 
অভিশাপ 
দৈত্দ্বারে ভিক্ষার্থীর বেশে 
মাগিয়া ত্রিপাদ ভূমি 
দৈত্যরাজে ফেলিয়! বিপাকে 
চাহি স্থান তৃতীয় পদের। 
মাথা পাতি বলিরাজ 
স্থান দিল তৃতীয় পদদের। 
সেই দৈত্যকুলে জনম আমার, 
আমারে ছলিবে মাতা তুমি? 
অকৃতি মস্তান আমি, 
কোথা পাবো সুযোগ্য বাহন? 
কমলার উপযুক্ত যান__ 
মুক্ত শির গেতে দিশ্নু চরণের তলে; 
রাগ! গা ছ'খানি তুলে দে মাথায়, 
মহাননে শিরে ধরি 
কমলারে লয়ে যাই ত্রিদিব-নগরী। 
লক্মী। ভক্ত কলম্বান্থুর ! ঝিষ্ু্রিয়া কমল! আজ হ'তে তোমার 
চির বনিনী- 
কলদান্থর। ভক্তের তগবান্‌, তোমার চরণে কোটা কোটা নমন্তার | 
[ লক্মীকে লইয়! কলথবাসুরের গ্রস্থান। 
নারায়ণ । ভক্ত! তোমারি জয়--তজের কাছে আমি চির 
পরা জিত-- 


ইন্ত্র। 


চতুর্থ অঙ্ক 
শন এখন লুম্ছা 
বনপথ 


ইন্দ্র, যম, বরুণ ও শচীর প্রবেশ 


হর্বার নিয়তি ! 

ভাগ্যহীন দেবতার দল 3 

তাই স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত বার বার। 
এত যদি সহিতে হইবে, 

কেন অমরত্ব লভিল দেবতা ! 

বার বার হতমান দানবসকাশে, 

বহি শিরে হিম বর্ষ তাপ, 

বন হ'তে বনাস্তরে নিয়ত ভ্রমণ 
তাড়িত শ্বাপদ সম, 

ভাল ছিল এ হ'তে মরণ ! 

ভূপ্রিতে হতো ন! এত ছুঃখ তাপ জালা ! 
অসহা--অসহা এই অপমান ! 
বুঝিতে না পারি - 

কোন্‌ শক্তি 

শক্তিমান্‌ করিল দানবে । 

মনে হয়, স্ুনিশ্চয় 


€ ১১৬) 


বরুণ । 


অভিশাপ 

নঘুচেতা ছুর্বল দেবতা! কোন 
দিয়! বর 
শক্তিমান করেছে দানবে 
নির্যযাতিতে দেবকুল! 
ইচ্ছা হয়, 
এই দণ্ডে ছি'ড়ি মুড তার 
পর্বতশিখর হ'তে নিক্ষেপি তুতলে ; 
ঘুরুক তুবনময় কবন্ধের মত! 
বৃথা রোষ কর তুমি দেবতার গ্রতি। 
কি দোষ তাহার? 
রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ 
মহান্‌ কর্তব্য দেবতার 
আত্মপর পক্রমিত্র ভেদাতেদ ভুলি 
এই গুণে দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব ভূবনে | 
দেবতার দ্বার হতে গ্রার্থী যদি 
ফিরে যায় ব্যর্থ মনোরথে, 
দেবের কলঙ্ক তবে 
রটিবে ভৃবনময় | 
কেহ না লইবে মুখে দেবতার নাম। 
মানি লও আদৃষ্টের ফল, 
তাই মোরা তুক্জি এ যাতনা । 
এই ব্যান্তত! 
দেবতার সর্বনাশ হেতু 

( ১১৭ )) 


তিশা 


ইন 


নাহিক সংশয়। 
বুদ্ধি দৌষে আঁপনি হাঁনিষা 
কুঠাৰ আপন পায় 
অদৃষ্টের পবে 
চাপায়ে সকল দৌষ 
হয় যদি নিশ্চিন্ত দেবতা, 
বলিবার কিছু নাহি আব। 
সর্বথা মাঁনিতে হবে 
অনৃষ্টেব লেখা । 
দৈববল লাভ সুর্ৃতিব ফল, 
এই সে আশ্বামবাণী চিবস্তন 
নির্ধ্যাতিত দেবতার । 
সুখে ছুঃখে সঙ্গিনী তোমার 
আমি সর্বকালে, 
উপদেশ তব সম্বল আমার 
জীবন-কর্তৃব্য-পথে, 
তাই কিছু নাই বলিবার । 
বুবিয়াছি দেবেন্ত্রাণী, 
কি বেদনা অন্তরে তোমার ! 
কিন্তু নাহিকো| উপায়) 
একমাত্র বাথাহারী বিনা 
নাহি কেহ নিবারিতে ব্যথা ৷ 
চমৎকার অন্গুযোগ, 

( ১১৮) 


জয়ন্ত । 


টন 


িঅডিশাগ 
প্রতিকার আরও চমৎকার ! 
ব্যথাহারী বিন! 
নাহি কেহ মিবারিতে ব্যথা ! 
বুঝিতে না পাঁরি কেবা সেই বাথাহারী, 
যার ঠাই শরণ লইতে হবে ! 
দেবকুল এতই দূর্বল যদি, 
কেন বৃথা গর্ব আক্ষলিন, 
কেন দেবত্বের অহমিকা তাহাদের ? 
এতই দুর্ভোগ যদি প্রাক্তনের লেখা, 
ত্রিদিবের সুখ-দস্তোগের আঁশা 
ত্যাগ করা! শ্রেয়; চিরতরে । 
বৃথা অনুযোগ, 
বৃথ! অভিমান তব মৃত্যুপতি ! 
বলিয়াছি আগে ছুর্বার নিয়তি-- 
কেহ না বারিতে পারে । 
ইঙ্গিতে তাহার সৃষ্ি-স্থিতি-য়, 
বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ 
তুমি আমি এ তিন ভুবন 
চালিত সবাই ওই নিয়তি-নির্দেশে । 


জয়ন্তের প্রবেশ 


পিতা !- 
এই ষেকুমার! 


( ১১৯ ) 


অভিশাপ 


জয়স্ত। 


ইন্ত্র। 
জযস্ত। 


ইন্দ্র 


যম। 


কি সংবাদ পুক্র? 

পেয়েছ উপায় কিছু? 

মৃত্যুপ্তয় ভোলানাথে ভেটি 
লয়েছি সংবাদ-_ 

শিবশক্তি মহাশুল পাশুপত বিন! 
কলম্বেব নাহি পরাজয়, 

যতক্ষণ রবে কবে তার 

খষিদত শূল ভয়ঙ্কর | 

কিন্তু বিন্ময় মানিন্থ পিতা, 

শুনি বাণী মহেশের। 

কি হেতু বিস্ময় পুর? 
মহাশূল পাশু পত অধিকারী 

নন ভোলানাথ, 

কোন্‌ জন- স্মরণে না আসে তার-- 
তুষ্ট করি তারে 

লভিয়াছে মহাশূল পুরস্কাররূপে ! 
পশুপতি পাশুপত দিলেন যাহারে 
বিস্বৃত তাহার নাম ? 
ভাঙড়ের সকলি সম্ভব! 
দিবানিশি বিভোর নেশায় 

হারা হ'য়ে কাগাকাণও্ড জ্ঞান ! 
স্মৃতির জঞ্জাল ভার 

কেন অকারণ বহিবেন তিমি? 


(১২৭ ) 


[তিভিশাগ 


ইন্্। পাণ্ডগত অস্ত্রের সন্ধান 
এখানেই হইল কি শেষ! 

জয়ন্ত । না পিতী। 
্রঙ্গলোক বিষুলোক ভ্রমিয়া আদিনু, 
না পাইন অন্ধের মন্ধান; 
লোক পিতামহ কিন্বা নারায়ণ 
কেহ নাহি জানে 
অধিকারী কেবা মে অস্ত্রের। 

যম। লোক পিতামহ আর নারায়ণ 
এঁবাও কি ভ্রিলোচন মম 
হয়েছেন নেশার মেবক! 
তাই বুৰি সর্বজ্ঞ হয়েও 
বিভ্রান্তি মনের এত ! 

ইন্ত। ধর্মরাজ ! 
হেন বাণী তোমারে না সাজে । 
কছি নিন্দাবাণী অকারণ 
ধন্ম যদি নিজে অধর্মে প্রশ্রয় দেয়, 
নাহি ক্ষোভ ইহা হ'তে আর। 


শনৈশ্চরের প্রবেশ 


শনৈশ্চর। ষাঁড়ের শক্ত বাধে মেরেছে দেবরাজ, ষাঁড়ের শত্র 
বাধে মেরেছে। 
ইন্ত্। তুমি কি বল্ছে। শনৈশ্র? 


( 5২১) 


ডিশ 


শনৈশ্চর | বেটা দানব নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছে-_ 
্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে! 

যম। কি রকম-কি রকম? 

শনৈশ্র | রকম খুবই ভাল-_বেট| গর্দভরাজ দেবার্ঈনাদের সঙ্গে 
মুক্তি দিয়েছে দেঁবমনিরের অচল! লক্ষী-ঠাকুরুণকে ) ব্যদ্‌--আর যায় 
কোথা! কুবেরের ভীগাঁর ফাক-_অন্লাভাবে ত্বর্গরাজ্যে উঠেছে 
হাহাকার__পথে ঘাটে হাটে মাঠে যেখানেই যাবেন, গুন্বেন গুধু 
দানবদলের “অনদাও__অন্নদাও” রব! ভারি মজা! হয়েছে দেবরাজ ! 
বাছাধনদের আর বেশীদিন স্বর্ঘধামে টে'কে থাকতে হচ্ছে না! 
পান্তাড়ি গুটিয়ে সুরু সুরু গাতাঁলপুরে ফিরে যেতে হবে। সেইজন্তেই 
তো বল্ছি দেবরাঁজ, ষাঁড়ের শক্রু বাঁধে মেরেছে! 

ইন্। কিন্ত 

ণনৈশ্ঠর। এতে আর কিন্তু নেই দেবরাজ, রাক্ষুসে ক্ষিদে যাদের, 
তারা জঠরের জালা সইবে ক'দিন? পাঁলাতেই হবে, এ আমি 
দিব্যি করে বন্তে পারি। 

ইন্র। তাঁতেই কি স্বর্গ-সিংহাদন নিরাপদ হবে মনে কর শনৈশ্ঠর? 
ঝটিকাবর্ধের মত কখন্‌ এসে নৃতন ভাবে অত্যাচার সুরু কর্‌বে 
কে জানে? তা ছাড়া কমলার আবাহন আমাদেরও গ্রয়োজন 
হবে শনৈশ্চর! লক্গীহীনা স্বর্গপুরী যে গশানের চেয়েও ভয়াবহ 
ন্ত্রণীদায়ফ! 

শনৈশ্ঠর। তবেই তো! তা হলে হাতে গেয়েও বেটাদের কায়দায় 
আনা গেল না যে! 

জয়ন্ত। তা হ'লে উপায় কি পিতা? 

( ১২২) 


[ডিশ 
দিতির প্রবেশ 


অদ্িতি। তোমাদের হাতের কাছে উপায় থাকৃতে তোমর! ত্রিতুবন 
চুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছো উপায়ের সন্ধানে? 
ইন্্র। একি দেঁবমাতা! কি উপায় আছে মা? হাঁতের.কাছে 
বল্ছো-_কি দে উপায় জননী? 
অদ্দিতি। তুমি তে! ছুটে বেড়াচ্ছে৷ গাশ্ুপত অস্ত্রের সন্ধানে! 
তুমি কি এরই মধ্যে তলে গেছ-পাপডুগত অস্ত্রের অধিকারী তৃতীয় 
পাওব বীরশ্রেষ্ঠ অর্জন! 
ইন্্র। ঠিকই তো-ঠিকই তো! এতখানি তূল--এতথানি ভূল 
শুধু আমার নয়, সমগ্র দেবতামগুলীর ! ধিক দেব্তামওলীর স্থৃতি- 
শক্তিকে! দেবগণ, আমরা ধার অপাধিব কৃপায় আজ মুক্তির পথ 
খুঁজে পেয়েছি, এনো, আমরা মেই পরমপুজ্যা দেবমাতার চরণম্পর্শ 
কারে ধন্য হই। 
[ সকলে অদ্দিতিকে প্রণীম করিল । ] 
অদ্দিতি। জযযুক্ত হও বংসগণ ! [প্রস্থান। 
ইন্্র। কৃত্তীপুত্র অর্জন নিমন্ত্রিত হ'য়ে গন্বর্করাঁজের গৃহে অবস্থান 
কর্ছে, তাকে অবিশঞ্ধে ফিরিয়ে আন্বার ব্যবস্থা! কর জয়ন্ত! 
জয়ন্ত। যথা আজ্ঞা পিতা ! ৰ 
গ্রস্থান। 
ইন্তর। এলো দেবগণ, আমরা আবার যুদ্ধের আয়োজন করি। 
[ কলের গ্রস্থান। 


কলি 


(১৩) 


দ্বিতীস্স দুষ্ট) 
গন্ধব্বলোক-_পথ 
গীতকণ্ে গন্ধব্বকূমারীগণের প্রবেশ 


গন্ধব্বকুমাবীগণ ।-- 
গীত 
গগনের ললাটথানি সোনাব বঙে রাঙিয়ে দিলে কে । 
তটিনীব কালে জলে মোনা ছড়িয়েছে ॥ 
নোনার & লহবগুলি, 
গাধে গাযে চলাঢলি, 
শাখী'গরে সোনার পাখী গাথা মেলেছে ॥ 
সোনালী রঙ ফলানে! বসনে অঙ্গ ঢাকা, 
রূপনী জলকে চলে মুখানি চাক বাকা। 
পথে বধু চাউণি বাক। চেযে রয়েছে ॥ 
প্রস্থান । 
অর্জুন ও গন্ধবর্বরাজের প্রবেশ 


অর্জুন। এত আদর, এত যত্ধ, এমন আতিথের়তা-_-আমি প্রণংস। 
নাকরে থাক্‌তে পার্ছি নে গন্ধব্বরাজ! এই গুণেই আপনি মহিমা" 
মণ্ডিত গন্ধর্বলোকের সমাট। 

গন্ধর্বরাজ। বড়ই বাঁড়িয়ে বলছে! বাবাজী, বড়ই বাড়িয়ে বল্ছো। 
যতধানি বাড়িয়ে বল্‌ছে। তূমি, ততখানি গণ আমার নেই। তোমার 
মত সঙ্গী পেয়ে দিনগুলো বেশ আননেই কেটে গেল, আজ তোমাকে 
বিদায় দিয়ে গ্রীণটার ভেতর যেন খাঁ! কর্ছে। 


( হঙঃ ) 


/িভিশাগ 


অর্জুন। স্নেহের চোখে দেখেছেন পুত্রের মত, তাই এ ব্যথা। 
বিদায়ের ব্যথা আপনারও যতখানি, আমারও তাঁর চেয়ে কম 
হবে না। 

গন্ধর্বরাজ। হ্যা-্্যা, তা তুমি বল্তে পারে বাবাজী! মনে 
করেছিলাম, .না--থাক্‌, তুমি কি শীঘ্রই মর্্যে ফিরে যাবে? 

অঙ্জুন। সেটা দেবরাজের অনুমতি সাপেক্ষ। কিন্তু কেন 


বলুন তো? 
গন্বব্বরাজ | আমায়ও একবার মূর্ত্যে যেতে হবে কিনা তাই। 
অর্জুন। প্রয়োজন? 


গন্ধর্বরাজ। তা একটু আছে বৈকি। তবে আদল কথাটা বলি 
খোন বাবাজী! তোমাদের মর্ত্যধামে বিরাটরাঁজ তার প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত গোধন সংগ্রহ ক'রে রেখেছে, আমি তার কাছে কয়েকটা 
দুগ্ধবতী গাঁতী চেয়েছিলাম। হাঁজার হোক্‌ রাজা আমি-_গন্ধর্বলোকের 
একচ্ছত্র সমরাট-_মর্ত্যবামী মানবের চেয়ে অনেক উচ্ষস্তরের- দাম্ভিক 
নৃুগপতি আমার সম্মান রাখলে না); আমি দে অপমানের প্রতিশোধ 
নেবো । 

অর্জুন। এ যে আপনার অন্তায় মহারাজ! 

গন্ধর্বরাজ | অন্যায় কিসে? 

অর্জন। আপনি প্রার্থ, আর সে দাতা) দান দাতারই ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করে-গ্রার্থীর ইচ্ছার উপর নয়। দাতা যদি বিদুখ 
হন্‌, তাতে প্রার্থীর অপমান হয় না, হয় তৌ৷ একটু ছুখে হ'তে পারে) 
আমার মতে দে ছুঃখ হওয়াটাও অন্তায়। 

গম্ধব্বরাজ। অন্তায় নয--মপমান নয়? 


(১৫) 


টিভি 
অভিশাপ 

অর্জুন। না। 

গন্ধব্ররাজ। তুমি পক্ষপাতশূন্ত হায়ে বিচাৰ করছো! না, মর্তয- 
বামী মানব তুমি, তাই তোমার টান স্বজাতির দিকে। অমরাষ 
প্রথম যে দিন তোমায় দেখেছিলাধ, তোমার কথা- তোমার বীবন্ধের 
কাহিনী শুনেছিলাম-_আমার ধাবণা হয়ে ছিল অন্যবপ, তাই গরম 
আগ্রহে তোমায় নিমন্ত্রণ করেছিলাম এই গন্ধব্পুবে। মনে কবে- 
ছিলাম যদি প্রয়োজন হয়, তা হ'লে দাস্তিক বিবাটবাঁজের সঙ্গে যুদ্ধে 
তোমায় আমন্ত্রণ কর্‌বে! বন্ধুভাবে আমাব মহায়ত| করতে । কিন্ত 
না, যাও অকৃতজ্ঞ মানব, তুমি অবিলম্বে আমার রাজধানী ত্যাগ 
কর, নইলে 

অর্জুন। নইলে, নাঁ-থাক, যান গন্ববরবাজ, আগনাব বাজ্যে 
আমি আর এক মুহূর্তও থাকবে! না, তবে যাবার সময় ঝ'লে যাই, 
গুনে যান গন্বর্বগতি, আমার জ্যেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিঠিরের আক্াবাহী 
ভৃত্য আমি, কখনও অধর্শের প্রশ্রয় দিই নি-দেবো! না। আপনার 
এই ছুরভিসন্ধির কথা আমি বিরাটরাজকে জানিয়ে দেবো, আর 
যদি প্রয়োজন হয়, তবে তার গোঁধনরক্ষায় আমি তাঁকে সাহায্য 
কর্বো। 

গ্ধর্বরাজ। বটে অকৃতজ্ঞ! আচ্ছা, দেখে নেবো-_ স্বগত ] ইস্‌, 
কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাগ বেরিয়ে পড়লে! যে! 

 গ্রস্থান। 

অন্জুন। এমন জঘন্য প্রবৃত্তি এই গ্বরারাজের ! এরাই আবার 
গর্ব কারে বলে, এর! মানবজাতির উচ্চস্তরে! ছিঃছিঃছিঃ! একি, 
কুমার জয়স্ত? 


( ১২৬ ) 


/টঅিভিশাগ 
জয়ান্তের প্রবেশ 


অয়স্ত। আমি আপনাকে নিতে এসেছি দেবতাকে সাহায্য করৃতে; 
দুর্ভাগ্যবশত; দেবতার! আজ স্বর্গহারা। 

অর্জন। দেবতারা স্বর্গহাঁরা ! 

জয়স্ত। হ্যা তৃতীয় পাওব, ছুর্বত্ত কণম্ান্থর স্বর্গ অধিকার 
করেছে। দৈববলে বলীয়ান সে, একমাত্র গাণ্ুপত অস্ত্র ভিন্ন দে 
ত্রিভুবনে অজেয়। 

অর্জুন। পাশ্ুগত--পাশুগত? হাঃ-হাঃ-হাঃ! চল কুমার, আমায় 
দেখিয়ে দেবে চল কোথায় সে দুর্জয় অন্ুর। পাশুপত--পাণ্ুগত-_ 
কলম্বান্থুরেব মৃত্যুবাগ পাগুগত-_হা*হাঁঃহাঁঃ! 

[ জয়স্তসহ বেগে প্রস্থান । 


(( ২২৭ ) 


ভূতীম্ষ দুশ্থা 
ত্রিদিবধাম--পথ 


গ্রে পুর্ণকুত্ত মস্তকে লইয়া কলম্বাস্থুর ও 
তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীর প্রবেশ 


লক্গী। আব কত দুব যেতে হবে কলম্ব? 
কলম্বান্বব। আব দূৰ কোথায় মা, এ দেখা যাচ্ছে প্রাসাদ- 
শিখব_এ যে, এ তোমাৰ মন্দিবেব শিখবদেশে সুবর্ণ কলস বাঁলাকণ- 
বাগে বঞ্জিত হযে উঠেছে। 
লক্ষী। আমি যে বড ক্লান্ত হযে পড়েছি-- 
কলম্বান্ুব। তোমার ক্লান্তি! এ যে কল্পনাব অতীত। জীবে 
শান্তি ক্লান্তি জীবনেব সমস্ত অবসাদ, সকল বাথা-বেদনাৰ গাস্তি হয 
ধাব কোমল কবেব ম্নেহপবশ পেষে, আজ তাব ক্লান্তি! হাহাহা; 
স্পীবোদ-তনযা, 
ক্লান্তি অবসাদ ভানে 
চাহ তুমি মোবে তুলাইতে? 
বুঝিয়াছি, ইচ্ছা তব 
লোকালয় হ'তে দৃবে 
লভিবাবে চিব-বিশ্রামেব স্থান__ 
দানবের পুবী 
কমলার বাসেব অযোগ্য বলি। 
মূর্খ নহে কলম্ব-অন্থুব, 


( ১২৮) 


লক্গী। 


িভিশাপ 

স্বামী তব ছলাময় জানে সর্কাজন, 
তুমি ছলাময়ী, 
গতির পদাঙ্ক ধরি গতিবিধি তব। 
পৌন ছলাময়ী দেবী, 
ছলনায় না ভূলিব তব। 
সত্য যদি শ্রান্তি ক্লাস্তি 
অবমন্ন করিয়াছে তোমা, 
অসমর্থ যদি পাঁদক্ষেগে, 
এই শির দিলাম পাতিয়া 
ও রাজীব চরণের তলে। 
রাখ ও চরণ যুগল শিরোপরি মোর, 
ল'য়ে যাবে! তোমা 
কক্ষে লয়ে পূর্ণ কুস্ত 
অতি দফতনে। 
ভক্তিতে জিনিযে তুমি 
বৈকুষ্ঠগতিরে আজি কমলার সহ। 
এই তক্তি গুণে 
একদিন দানব-ঈবর বলি 
জিনেছিল ছলাময় নারায়ণ, 
বামন রূগেতে ধিনি 
ভিক্ষার্থী সায় 
গেলেন বলির দ্বারে 

( ১২৯ ) 


অভিশাপ 


কলম্বাসুর। 


মাগিতে ত্রিপাদ ভূমি। 

সেই বংশে লভিয়া জনম, 

ভক্তি গুণে তুমি পুত্র, 

আমায় বাধিলে আজি । 

যতদিন রবে তুমি ত্রিদিব-ঈশ্বর, 
অচলা হইয়া! রবে! মন্দিরে তোমার । 
তবে ছাড়ি ছল৷ 

আয় মা কমলা, 

নবভাবে নবরূপে সাজি 

পুরাতে ভক্তের সাধ 

ভক্তের মন্দিরে। 

[ নেপথ্যে মাঙ্গলিক হুদুধবনি ও শঙ্খধ্বনি ] 


গীতকণ্ঠে পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে 


দৈত্যবালাগণের প্রবেশ 


দৈত্যবালাগণ ।-_ 


গ্গীভ্ভ 


ওগো ক্ষীরোদ তনয়া, আয় মা আয়। 


শৃন্ত রয়েছে মন্দির তোর পূর্ণ করিতে তায়। 


অমরার পুরী হয়েছে আধার, 
হা অল্প হা অল্প ওঠে হাহাকার, 
দানবের চোখে ঝরে শতধার, 
কে আছে নিভাতে বাতনায় | 


( ১৩০ ) 


[িভিশগ 


শুদ্ধ শাখী শীখা নাহি গুপ ফল, 
নোতক্ষিনী মর নাহি তাতে জল, 
আজি নূপুরধ্বনিতে গুপ্পিত ফলিত 
পুলক নাচিছে মন হাওয়ায়। 
কলশ্বান্্র। আরও জোরে-আরও জোরে শঙখধ্বনি কর। 
তোমাদের এই উল্লাদ-আবাহনের গীতধ্বনি ছুটে যাক দিক হ'তে 
দিগন্ত-লোক হ'তে লোকান্তর! ব্রিভূবনবাপী দেখুক তুবনবিজয়ী 
করম্বাহ্ুর আজ শুধু ইন্তরজিৎ নয়, বৈকুঠপতি নারায়ণকে জয় ক'রে 
কমলাকে ছিনিয়ে এনেছে দানবের পৃ্জা-মনিরে প্রতিষ্ঠা কর্তে। 
আয় ম৷ কমলা, তৌর শুন্ত মন্দিরে তোঁকে প্রতিষ্ঠা করে আজ 
আমি ধন্ত হই। 
লক্মী। বংদ! আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল-- 


[ অগ্রে শঙ্ধ্বনি সহ ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে দৈত্য- 
বালাগণ যাইতে লাগিল-_তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
পূ্ণকস্ত শিরে হস্ত প্রসারিত করিয়া লক্ষমীকে 

আহ্বান করিতে করিতে অগ্রে কলগ্বান্তর ও 
তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মীর প্রস্থান ] 


( ১৩১) 


চভ্ভুর্থ ছুশ্থয 
অমরাবতী--প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ 


মানসী ও বস্তবাহই কথোপকথন করিতেছিলেন। নেপধ্যে 

নগরবাসী পুরুষ, স্ত্রী, বালক-বালিকাগণ আর্তম্বরে 

চীৎকার করিতেছিল-_“অন্ন দাও__-অন্ন দাঁও” | 

মানদী। আর যে গুনতে গারি না বজ্বাহ! রাজভাগারে 
কি আর কিছুই নেই? 

বজ্জবাহ। না৷ মা, ভাগ্ডারে আর খাম্ের একটা দীনাও নেই; 
যা কিছু ছিল, দবই বিলিয়ে দিয়েছি। পর্বতগ্রমাণ থাস্ভের যেখানে 
প্রয়োজন, নগণ্য ছু'টা দানায় কার ক্ুন্নিবারণ হবে মা? 

মানসী। তবে কি হবে বজ্তবাহ্ছ? ভাগারের একটা কণাও আমি 
স্পর্শ করি নি--তিন দিন অনাহারে কাটাচ্ছি-_-তবুও তে! কিছু কর্‌তে 
পার্লাম না বজ্রবাহ! রাজ্যের ভার, প্রজারক্ষার ভার স্বামী আমার 
উপর দিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি যে কিছুই করুতে গার্ছি না! 
ও কি করি! কি করি! 


চাবুকহস্তে শনৈশ্চরের প্রবেশ 
শনৈশ্ঠর। অনুমতি দিন মহারাপী, আমি এ হা-্ঘ'রে বেটাদের 
সায়েম্তা করে দিই_ 
মানসী। কি কর্‌্বে তুমি? 
শনৈচ্চর। সায়েন্ত। ক'রে দেবো, যাতে আর ট'্যাফ। করতে ন 


পারে। 
( ১৩২) 


[িতিশগ 


মানসী। তাঁর মানে? তুমি কি কিছু আহীরয্য দংগ্রহ ক'রে এনেছ? 

শনৈ্চর| এনেছি বৈকি, একেবারে পাকা মাল_একবার খেলে 
আর খাবার নামটি কর্বে না। 

বজ্জবাহ। শনৈশ্গর! মনে রেখো এ বিদ্রুপের সময় নয়। 

শনৈশ্চর। বিদ্রগ কেন, মামি স্বরূপ বল্ছি। [চাবুক উদ্ধত 
করিয়া] এর এক একটা ঘা খেলে আর খেতে চাইবে নাযে যার 
ঘরে পালাবে । বলি, গ্রাণ বড় না ক্ষিধে বড়! 

মানমী। দেবতার আবরণে দেহ ঢেকে মূর্তিমান্‌ পিশাচ তুমি 
কোথা থেকে এলে? বেরিয়ে যাও--বেরিয়ে যাও এখান থেকে। 

শনৈশ্চর। ওরে বাপ রে! [্বগত] কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছি, 
তাই কোন ব্যাটা এদিকে ধেঁমূতে পারে নি। আমিও যাবো আর 
দিয়ে যাবো! বেটাদের লেলিয়ে। [গরস্থান। 

[ নেপথ্যে ঘন ঘন আর্ভধবনি “অন্নণীও--অন্নদাও। ] 

মাঁনমী। কি করি--কি করি! ব'লে দাও না! বজ্জবা একটা 
উপায়! তুমিও কি আজ শত্রতা করুছো1 ব-বর। 

বনতবাহ। কোন উপায়ই তে ভেবে উঠতে পারছি নে ম! 

মানদী। তাই তো! তবে কি হবে? কি বরুবো? 


ক্ষুধার্ত পুরুষ স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণ প্রাঙ্গণে আসিয়া 
উপস্থিত হইল এবং মিলিতকণ্ে বলিতে লাগিল 
“অন্ন দাও--অন্ন দাও” ] 


মাঁনদী। অন্ন নেই-বিছু নেই? মহারাণী আগ নিঃগথ। তোমরা 
যাও-কানতে কীদতে ফিরে যাও--অভিশাপ দিতে দিতে ফিরে 


( ১৩৩) 


অভিশাপ 


যাও আমি এইখানে দীড়িয়ে গুনি। যেমন গুন্ছি তোমাদের আর্ত, 
তেমনি শুনবো তোমাদের অভিশীপবাণী ! ন1--না, দাঁড়াও তৌমবা - 
যেয়ো না, পেয়েছি_-উপায় খুঁজে পেয়েছি। বজ্্বাহ! 

বন্জরবাহ। মী! 

মানসী। তোমার তরবারিতে তীক্ষ ধাব আছে তো? 

বন্্রবাহ। আছে বৈকি মা! 

মানসী। কৈ দেখি। 

বজ্জবাহ। [তরবারি দিল। ] 

মানপী। [তরবারি লইয়া] এদো, তোমরা এগিয়ে এসো; ভয় 
নেই, কাকেও হত্যা! করুবো না। হাত পাতি, যে রক্তপান কর্বে-_-অঞ্জলি- 
বদ্ধ হ'য়ে দাড়াও, যে মাংস থেতে চাও-_হাত পাত, আমি আমার 
গাঁয়ের মাংদ কেটে দিচ্ছি। 

সকলে। মামা! 

মানসী। মায়ের রক্ত একদিন যখন দুর্েব আকাবে মুখে গিয়ে 
পড়েছিল, পান করেছিলে তো? মনে কর, এও সেই মায়েব রক্ত! 
নাও, প্রস্তও হও। 


[মানসী আপন দেহে অন্ত্রাধাত করিতে উদ্ত হইল, 
সমবেত মকলে 'মা-_মা বলিয়া! চীৎকার করিয়া উঠিল, 
ঠিক সেই সময়ে কুবের ছুটিয়! আদিল। ] 


কুবের। মা! মা! জানি না, কোন্‌ মায়াগ্রভাবে আমার ভাঙার 
পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে! 
মানদী। কি বল্লে কুবেব, ভাঙার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে? তবে 


( ১৩৪ ) 
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তো আমার স্বামী ফিরে এসেছেন মা কমন্নাকে নিয়ে। ধুপ জেলে 
দাও-মন্নলণঙ্থ বাজ।ও আঙ্জ দেবী কমগার আবাহনে। আর 
বস্তবান্থ! অমরার গৃহে গৃছে খুলে দাও অন্নদত্র--জগদত্র। আর্গণ! 
ম| সকল! বাঁবা কল! উল্লান কর তোমরা--উন্লান কর তৌমরা, 
দুঃখের নিশি তোমাদের আঙগ অবদান হলো! 

সকলে। জয় রাজীধিরাজ কলম্বান্থরের জয় ! 

মানদী। চল বজ্তবাহ, এদের সঙ্গে আমরা এগিয়ে গিয়ে ম৷ 
কমলাকে আবাহন ক'রে গৃহে আনি-_ 


[ সকলের প্রস্থান। 
পণ্গম দৃশ্য 
ননন-কাঁনন--নাচঘর 
কলম্বান্নর ও দারুক মগ্ঘপান করিতেছিল, নর্তৃকীগণ 
ৃত্যগীত করিতেছিল 

নর্তকীগণ।-_ 
গীভ 
এই রাঙা ছৃ'টা ঠোটে হানিটি। 
রঞণীয় মুখে কে রেখেছে বল পুরুষের গলার ফীসিটি। 
টুল নয়নে কুটিল বাণ) লুকানো রয়েছে খরশীগ, 
নিটোল গড়ন এ রূপ-যোষন জীবম-দরণ কাঠিটি। 


( ২৩৫ ) 
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দারক। একি! তোঁমব! থামলে যে? 

কলম্বাস্থর। একটু বিশ্রাম কর্বে না ওরা? 

নাক । একটি যুগ ধ'বে বিশ্রাম ক'রে যে পায়ে ওদের বাত 
ধরে গেছে! 

কলম্বান্থব। যাও, তোমবা! বিশ্রীম কর গে_[ নর্তকীগণের প্রস্থান ] 
কিছু বুঝলে বন্ধু? 

দাঁকক। বুঝলাম কবন্ধ-_ 

কলম্বান্র। মানে? 

দ্াকক। মাথা ছিল না। 

কলম্বামুর। কার? 

দারুক। বাজ্যেব, অর্থাৎ বাজ! ছিল না। 

কলম্বান্থুর। এখন কি মনে হচ্ছে? 

দারক। এখন মনে হচ্ছে রাজা আছে। 

কলন্বান্থব। দৈত্যরাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এসেছে বু! 

দারুক। আমৃতেই হবে, এমন স্বুথেব রাজ্য ছেড়ে যাবে কোথায়? 

কলম্বান্থর। এইবার একটু রাজনীতির আলোচনা-_তাঁতে তোমার 
কি আপত্তি আছে বন্ধু? 

দারক। আপত্তি নেই, তবে বস্তটা নিতান্ত নীরম। 

কলম্বান্থুর। সেইজন্তেই তে| আলোচনার ব্যবস্থাটা করেছি না 
ঘরে-ঠোয়াচ লেগে একটু সরস হ'য়ে উঠতে পারে। 

দারুক। ত! হ'লে হোক আলোচনা 

কলমবানথুর। কে আছিদ্‌? বজ্বাহ-[ দারুক চমকাইয়! উঠিল। ] 
ওকি, আঁকে উঠলে কেন বন্ধু? 

( ১৩৬ ) 
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দীরুক। আঁকে ওঠুবারই কথা সম্রাট, যে যাই বলুক, আসলে 
এটা ইন্ত্রপুরী-ঘরের আনাচে কানাচে মায় দেওয়ালের ফাটলে পর্যযস্ত 
দু'পাঁচখানা বন্জ লুকানো আছেই আছে, কে কখন ছেড়ে দেয়, 
কে জানে! 

নেপথ্যে। জয় নুরপতি বাঁপবের জয়! 

দারুক। ওই হয়েছে! 

কলম্বান্ুর। কি হয়েছে? 

দরুক। শুনতে গাচ্ছেন না বজ্্ধরের জয়ধ্বনি? আর বাজ 
ছাড়তেই বা কতক্ষণ? 

কলম্বান্থর। সে আশশ্কা তোমার নেই বন্ধু, ভৃবনজয়ী কলম্বাস্থরের 
শক্তির পরীক্ষা তো হয়েই গেছে, তাই তে! আমি বসেছি বাসবের 
মিংহাদনে ! 

নেগথ্যে। [ পূর্ববৎ জয়ধ্বনি হইল।] 

দারক। ওই আবার! ছোোয়াচ লেগেছে মহারাজ, নামের ছোয়াচ 
লেগেছে, বাজ এইবার ছাড়লে ব'লে! 


বেগে বজ্বাহুর প্রবেশ 


কলম্বান্র । কি সংবাদ বজ্ত্রবাহ? 
বন্রবান্থ। অগণম দেবদৈন্য নগর-তোরণ স্গুখে সমবেত হয়েছে, 
মনে হয়, নববলে বলীয়ান হ'য়ে দেবতারা স্বর্গ আক্রমণ করুবে। 
কলঘ্বান্ুর। আক্রমণ করবে? করুক্,-কলঘ্বানুর চূর্বল নয়। 
বল্তে পারে! বন্বাহ, এ সৈশ্ুদলের নেতা কে? স্বয়ং ভ্রিদিবেশ্বর 
বাসব বুঝি? 
( ১৩৭ ) 


ভিলা 


বন্বান্থ। না! সমাট! 

কলম্বান্নর। তবে? 

বজ্জবাহ। এ দেনাদলের নেতা একজন মর্ত্যবাঁসী মানব" নাম 

অর্জুন । 

কলম্বান্থব। মানব অর্জুন ! 
কোন্‌ বলে বলীয়ান 
মর্ত্যের মানব 
গ্রতিদবন্দী হ'তে চায় মোর? 
জানে না সে মূঢ়, 
কলম্ব-অন্ুর 
খষির গ্রসাদে তুবনে অজেয়? 
মরণ-অধীন জীব 
হইয়াছে মৃত্যুকামী আজ, 
তাই ক্ষুদ্র গতঙ্গের গ্রায় 
বামনা তাহার 
দীপ্ত বহ্রিমুখে বাঁপায়ে পড়িতে ! 
যাত্ববলে গ্রবেশিয়া হবর্পুরে 
তাবিয়াছে ভূবন-বিজ্রয়ী আপনারে । 
হাস্তকর__হান্তকর__ 
কল্পনা তাহার ! 
যাঁও বঙ্জবাহ্‌, বিলম্ব না করি 
সুজ্জিত কর তবরা 
দাঁনব-বাহিনী, 

( ১৩৮ ) 


মিভিশাগ 
অর্ধ সেনা রহিবে অধীনে তব, 


অর্ধ মেনা আমি নিজ করিব চালনা । 
বজবাহ। যথা আজ্ঞ। মহারাজ !  গ্রস্থান। 
দকক। দেখলেন মহারাজ, নামের ছোয়াচি লাগার ফল হাতে 
হাতে! বাধূলো আবার যুদ্ধ । 
কম্বান্ছর। এবার শুধু যুদ্ধ নয় বন্ধু) তুমুল যুদ্ধ! 
দারুক। এয, বলেন কি মহারাজ! যুদ্ধ এক! নয়, তার সঙ্গে 
আবার তুমুল! মহারাজ! 
কলার । প্রস্তত হও বন্ধু, এ যুদ্ধ সে যুদ্ধ নয়--এ জীবন-মরণ 
যুদ্ধ! 
নারুক। আমি তা হ'লে জীবনের দিকে থাকবে! মহারাজ ! 
কলথবান্থর। এ যুদ্ধে হয় জয়, নয় মৃত্যু। 
দারুক। আল্দে, ত| হ'লে জয়টাই হোক না মহারাজ ! 
কলম্বাহ্থর। গুনেছি সে মানব অর্জন 
গ্রবেশিল স্বর্পুরে, 
বাহুবলে কিন্বা যাঁছুবলে 
তাহারে জিনিতে হবে রণে। 
দারুক। মর্ধ্যের মানব! তবে আর কি! দানবের কাছে মেতে 
একটা ফড়িং মহারাজ ! 
কলম্বান্ুর। তা হ'লে বীরদাপে রণক্ষেতরে এগিয়ে চগ বন্ধু 
প্রমৌদ-উল্লান আমাদের শেষ হয়ে গেছে! 
দীরুক। তা কি হয়, ফিরে এপে আবার কেঁচে গঙ্ষ ক'রে নুরু 
করা যাবে। এখন তা হ'লে যুদ্ধং দেহি, কি বলেন মহারাজ? 


(১৬৯ ) 
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গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলার প্রবেশ 


ভোল! ।-_ 
গীভ 


বাচবি যদি ওরে অবুঝ আগে পালিয়ে চ 
নইলে যৌবনেতে ধব্বে জরা হবি হাড় গোড় ভাঙ্গ। দ'। 
মব্বি বেগে কষ্পনরে। 
বাতেব কামড় হাড়ে হাডে 
সরযের ফুল দেখ বি চোখে হয়ে যাবি "| 
প্রস্থান । 


দরুক। এ'যা, তাই না কি! তা হ'লে তো খুব সমন্তাব কথা! 
কা্যন্ষেত্রে তখন শান্বাক্য শ্মবণ কৰা যাবে। 
[গ্রস্থান। 
কলশ্বান্ুব | জীবন-মব্ণ সমস্তার সমাধান করগে বন্ধু, যদি দানবের 
মর্যাদা! অঙ্ষু রাখতে চাও। একি! মানসী, তুমি এখানে? 
মানসীর প্রবেশ 
মাননী। সত্তরট কি যুদ্ধে যাবেন? 
কলম্বাস্ুর। যাবে! নয় মানসী, যাচ্ছি 
মান্দী। দৈববলে বলীয়ান দানবের সঙ্গে মানবের সংগ্রাম এক 
অভিনব দৃষ্টান্ত! আমার সাধ হচ্ছে এযুদ্ধ দেখতে, আমি তোমার 
সঙ্গে যাবো। 
কর্বাস্ুর। তুমি যুদ্ধে যাবে? মৃত্যু নিয়ে খেল! যেখানে, সেই 
বীভসতার আবহাওয়া! কি তুমি সইতে পার্বে মানদী? 
(১৪৭ ) 


অভিশাপ 


মানসী । তুলে যাচ্ছো কেন স্বামী, আমি যে তোমার সহধন্থিণী 
মহকর্মিণী জীবনে-মরণে চিরসঙ্গিনী? 
করম্বান্থর। তা! হ'লে এসে! প্রিয়তমে, আজ জীবন-মরণের মহা 
সন্ধিক্ষণে দীড়িয়ে আবার গাই আমাদের নেই প্রথম মিলন গীতি-_ 
তেমনি ক'রে করে কর, বাহুতে বাহু, বক্ষে বক্ষঃ মিগিয়ে মত্ত হই 
মিলনাননে, ছুটে যাই দানবীয় উন্লাদে একদঙ্গে তালে তালে গ! 
ফেলে মরণকে জয় কর্‌ৃতৈ ৷ অধরের হাসির দীপ্তিতে, নয়নের বিলোল 
কটাক্গঈক্ষণে স্থ্টি কর প্রিয়তমে এক অভিনব উত্তেজনা, যাঁর 
তাঁড়িতগ্রবাহ দেহের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে বহাবে তপ্ত 
শৌণিত তরঙ্ন-_এক হ'য়ে যাঁবে জীবনের সঙ্গে মরণ; সাজাও সুন্দরী, 
তোমার বরবগুখানি অভিনব সাজে, যেমন সাজিয়েছিষ্কা মেই গ্রথম 
মিলনের আনন্দময় মুহূর্ধে। শান্ত মত্ত হঙ্কার তুলে চল ছুটে যাই 
মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে, যা দেখে চমকে উঠবে ত্রিতুবনবাপী, সভয় উন্নাদে 
চীৎকার ক'রে বল্বে এ গ্রেমসাঁজ কি রণদাঁজ! [ মানদীকে বাহুগাণে 
আবদ্ধ করিয়! বীর পাঁদক্ষেগে গমনোগ্ভত ] 
গীতকণ্ঠ স্থখের প্রবেশ 
সুথ।- গীত 
সামনে আধার ধনিয়ে আসে আমি এখন যাই। 
রবে না শুস্ত আদন। পূর্ণ করবে ভাই । 
তোমার জীবন-নদীর শান্ত বুকে, 
পরময় তুফান আস্ছে রুফে, 
মামলানে! দায় তরী এবার হাল ধরেছে ভাই;. 
[ এস্থান। 


( ১৪১ ) 


[অভিশাপ 


গীতকণ্ে দুঃখের প্রবেশ 
দুঃখ ।-_ 
পূর্ব গীভাথস্প 
তোমার জীবন এখন মরণ-গথে আমি তোমার সাধী তাই॥ 
কলম্বান্ুর। এমেছো-এসেছো৷ বন্ধু তবে তুমিও হাত ধর 
আমার, নিয়ে চল আমায় অন্ধকারে-_-আরও গাট--আরও গাঢ় 


মপীরু্জ অন্ধকারে- যেখানে দৃষ্টি চলে না সেইখানে- 
| মকরের গ্রস্থান। 


উ দৃশ্য 
ত্রিদিব-তোরণ-সন্নিহিত রণস্থল 
অর্জুন ও জয়ন্তের প্রবেশ 

অন্জুন। কুমার জয়ন্ত, 
র অর্ধ সেনাদগ জয়ে 
রচিয়া শকট-বৃৃহ 
পূর্ব দিক হ'তে হও অগ্রসর | 


দক্ষিণে রহিবে মৃত্যুগতি 
মৃত্যু দিতে অরাতিরে ভীম করে- 


(১৪২) 
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বেড়িয়৷ পার্ঝত্য পথ 
উত্তর তোরণে মত্ত ঘুর্ণীমম 
আক্রমিবে দানবের চমূ ! 
জানি আমি পশ্চিম তোরণ 
অতীব সুগম পথ পুরী গ্রবেশের, 
মেই পথ রবে আগুলিয়া 
আপনি দীনবপতি সুনিশ্যয় 
সেই পথে আক্রমিব আমি। 
বাসনা কলম্ব মনে দ্বৈরথ-সমর | 
জানি সবিশেষ 
ূর্বদিক রক্ষা করে 
সেনাপতি বজ্জরবা 
সঙ্গে লয়ে দশ সহত্র সেনা-- 
সমরে দুূ্দর্য যার! ! 
তবু আশা মনে, 
নিমেষে জিনিব আমি দানব-বাহিনী 
সাবাস্‌-_মাবাস্‌ বীর | 
বীরত্ব বাখানি তব! 
যাও বীর, বীরদর্পে হও আওয়ান 
অত্যাচারী দানব-দলনে। 

[ জয়স্তের প্রস্থান । 
পিতার সুযোগ্য পুত্র 
বীরশ্রেষ্ঠ কুমার জযস্ত | 


( ১৪৩ ) 
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অঞ্জুন 


ইন্দ্রের প্রবেশ 


এ কি দেবেন্দ্র ! 

লহ দেব, দাঁসেব প্রণতি। 
লয়ে শিবে চবণেব ধুলি 
বিজয়-কবচ, 

ঝাঁপ দিই হুবস্ত আহবে। 
জয়যুক্ত হও বৎস, কৰি আশীর্বাদ ! 
মনেতে বিশ্ময় মানি 

হে বীব ফাল্গুনী, 

এক! তুমি যাৰে পশ্চিম তোবণে, 
রক্ষা কৰে যে তোরণ 
অগণিত সেনাদহ 

দৈত্যবীব কলম্ব-অন্গুর ? 
স্বইচ্ছায় আপনাবে 
নিক্ষেপিতে বিপদ-পাঁথাবে ? 
নহে ইহা সুবুদ্ধিব পরিচষ 
বৎস ধনঞ্জষ ! 

আশঙ্কা নাহিক কিছু 
দেবেন্দ্র বাসব, 

শৃলীশভু দত্ত মহাশূল 

এই পাশুপত মহাঅন্্ 

করে যতক্ষণ, 


€( ১৪৪ ) 


ইত 


অর্জুন। 


অভিশাপ 
ত্রিতুবনে অন্েয় অর্জুন । 
নগণ্য দানবদল 
অতি কষুন্ত্র মৃষিকের প্রায় 
ক্ষিপ্ত শার্দুলের পাশে । 
যান প্রতু বিশ্রাম আগারে, 
থাকুন প্রফু্ন মনে প্রতীক্ষা! করিয়া 
শুসংবাদ দানব-নাশের | 


[ নেপথ্যে দৈত্যসেনাগণের জয়োলাপ-ধ্বনি ] 


একি! অকন্মাৎ আনে কেন 

দানবের জয়োল্লান ধ্বনি 

ওই দিক হ'তে ধনগ্রয়? 

নহে গ্রতৃ আশঙ্কার হেতু 

গুফ জয়োল্লাস-ধ্বনি 

শুধু আত্মতৃপ্তি হেতু! 

মূর্খ দানবের দল সন্দিহান মনে, 

বুঝি ডরে না করিবে আক্রমণ 

দেবসেনাদল পশ্চিম তোরণ হ'তে ) 

তাই এ উল্লাসধ্বনি ! 

যান গ্রতৃ--যাই আমি, 

কাঁলব্যাজ না করিব আর ! 

অচিরাৎ সন্দেহ তঞ্জন করি 

মুর্খ দানবের প্রবেশিব পশ্চিম তোরণে। 
[ অর্জুন ও ইন্্ের গ্রস্থান। 


(১৪৫ ) 


অভিশাপ 


কলম্বাস | 


কলম্বান্থর | 


সসৈন্য কলম্বাস্থরের প্রবেশ 


সাবধান সৈম্ভগণ ! 

রক্ষা কর পশ্চিম তোরণ-_ 

রচি ব্যৃহ অদ্বচন্দ্রাকারে। 
আসিতেছে পাওব ফাল্তনী 

সাথে তার দেব-অনীকিনী । 
শুনিয়াছি সমরে ছূর্ধার বীর, 

তথাপি সে মর্ত্যের মানব 
জরা-মরণের দাস! 

আসিতেছে নির্বোধ অধম 

স্ব ইচ্ছায় আলিঙ্গিতে নিশ্চিত মরণ ! 


অঙ্জুনের প্রবেশ 


কার কথ! কহিতেছ দৈত্যবীর ? 

কে করিবে আলিঙ্গন নিশ্চিত মরণে ? 
তুমি না আমি? 

তুমি-তুমি নির্বোধ মানব ! 

ভুবনে অজেয় 

দৈত্যপতি কলম্ব-অন্ুর 

সাথে যার-- র 

অগণন দানব সেনানী 4: - 

তার সনে একেশ্বর যুঝিতে বাসনা 


( ১৪৬ ১) 


কলম্বাসুর 


রর 


অজ্জুন। 


উন্মাদ কল্পনা মানবের। 
উন্মত্ুত৷ করি পরিহার 
যাঁও ফিরি বুদ্ধিহীন নর, 
টাকি মুখ চুগিসারে 
আগন আলয়ে। 
দন্ত দেখি আকাঁশ প্রমাণ 
মদমত্ত দানবের ! 
উন্মত্ততা কার-_ 
প্রমাণিত হইবে এখনি 
অন্ত ধরি দৃনদ যুদ্ধ 
মানবের সনে। 
আত্মরক্ষা কর্‌ তবে 
গ্রগল্ভ মানব! 

[ আক্রমণ করিল। ] 
সাবধানতার ওই বাণী-_ 


কহিতেছি আমিও দানবরাজ ! 


[ আক্রমণ করিল। ] 


[ কলম্বান্্র ও দানবসেনাগণ অর্জবনকে বেন করিয়া যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। অর্জুন পাশুপত অস্ত্র যোজন! করিয়া 
তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিল। পাশু- 
পতের মুখে দীপ্তবহ্ি প্রজ্ছলিত হইল। দানব- 
সেনাগণ সতয়ে পলায়ন রুরিল। কলম্বান্রের 


( ১৪৭) 


)8ভিভিশাগ 


শূলের মুখে আর বহ্ছি প্রজ্্লিত হইল না। 
কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দানবরাজ কলম্বাস্থর 


মানমী। 


পলায়ন করিল; অর্জুন তাহার 


পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ] 


বেগে মানসীর প্রবেশ 


কি আশ্মর্ধ্য ! একক অর্জন 
বিমুখিল দানব-বাহিনী ! 
বার্থ হলো মম্রাটের খষিদত্ত শূল! 
হেন অলৌকিক যাঢুমন 

কে দিল অর্জনে? 

নাহি পথ 

সুনিশ্চিত অর্জুনের জয় ! 
পতন অধশ্থস্তাবী দানবের ! 
ম! কগালিনী, 

কি করিলি--কি করিলি-- 
গাঁষাণী জননী! 


মশক্কিত পাদক্ষেপে অস্ত্রহীন বিবর্ণ মুখে 


কলম্বান্থরের প্রবেশ 


মানসী। একি, তুমি! 
কলম্বান্ুর। চিন্তে গেরেছ আমায়? এখনো আমায় চেনা যায়? 


( ১৪৮ ) 
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তা হ'লে নিশ্চয়ই তুমি অর্জুনের চর-_আমায় ধয়িয়ে দেবে! আমার 
মুণ্ডটা যে দেবরাজের প্রয়োজন-_অনেক মূল্য দেবে। দোহাই তোমার 
দোহাই তোঘার--আমায় ধরিয়ে দিও না, আমি মর্তে পারবো না- 
আমি মর্তে গারবে! না। 

মানদী। চিণ্তে পার্ছে। না৷ আমায়? তুমি কি হয়েছ বল তো? 
আমি যে__ 

কলঘান্থর। তুমি যে-তুমি-_তুমি-এ'যা মানসী ! আমায় লুকিয়ে 
রাখ মানসী, মৃত্যু আমার পেছনে ধেয়ে আদ্ছে ! ওই-_-ওই বিশ্বগ্রাসী 
কালানল! ও? জ'লে মনুম্‌__পুড়ে মলুমূ। মানসী! মানদী! আমায় 
বাচাও-_ সন্ধিতহীরার মত ভূপতিত হইল।] 


গীতকণ্ঠে ভোলা-পাগলের প্রবেশ 


ভোলা ।-_ 
গীভ্ভ 


তোর খেলাঘরের দাধের খেলা আজকে ভেঙ্গেছে। 
কপাল ভা! মদদ হাওয়া বইতে লেগেছে ॥ 
তোর এতদিনের সাজানো! ঘর) 
ভেঙ্গে দিতে আদ্ছে যে খড়) 
আকাশ কোণে কালে! মেঘ আপনি জমেছে 
বিশ্লিক-মারা বিজলী রেখা দেখা দিয়েছে। 
গরস্থান। 


অদূরে অর্জুনের প্রবেশ 
মানপী। কে? কৌথা যাও? 
( ১৪৭৯ ) 


[ভভিশাগ 


অঞ্জুন। পথ ছাঁড কল্যাণী! কলম্বানুব যুদ্ধে পবাজিত তাকে 
বন্দী ক'বে দেববাজেব কাছে নিষে যাবো। 

মানসী । তা হবে না। ইনি আমাৰ আশ্রিত-_শবণাগত ! আমাষ 
বধ না কবে এঁব অঙ্গ স্পশ কব্তে পাববন না। 

অজ্জুন| আমি যে দেববাজ কতৃক আদিষ্ট হযেছি কল্যাণী। এ 
আমাব কর্তৃব্য। ওকে পবিহাব কব। 

মানসী। আশ্রিতবক্ষণ আমাঁবও কর্তব্য। আত্রিত পবিহাব 
মহাপাপ, তা কি আপনি জানেন না? 

অজ্জুন। জানি, কিন্ত 

মানসী। এতে আব কিন্তু নেই বিজধী অজ্জুন। 

অর্জুন। তা! হলে তুমি ওকে পবিত্যাগ কধ্বে না? 

মাঁনসী। নাঁআমাকে হত্যা না কবে তোমাব এ স্বর সিদ্ধ 
হবে না। 

অর্জন। না- এইখানেই আমাব পবাজয। বমণীব অঙ্গে অন্ত্াঘাত 
করতে আমি গাব্বো না। মা, তুমি তোমাৰ স্বামীকে নিয়ে কোন 
নিবাপদ স্থানে চলে যাও, কেউ তোমাব ম্বামীব গায়ে হাত 
দেবে না। 

মানমী। আম্মুন পমাট, আমবা পাতালপুবে চলে যাই 

করম্বান্থব। তাই চল, গাঁ অন্ধকাবে মুখ লুকিয়ে চোবেব মত 
আমব! পাঁতালপুবীতে গালিয়ে যাই চল। 

| কলম্বান্ব ও মানসীব গ্রস্থান। 

অক্জুন। বমগী হত্যা ক'বে দেববাজেব আদেশ পালন কর্তে 

আমি পাব্‌বো না, তাতে আমার দওড হয়, মাথা গেতে নেবো। 


(১৫০ ) 


অভিশাপ 


ইন্দ্রের গ্রবেশ 


ইন্ত্। সাধু কুস্তীপুত্র, সাধু) এ আমার আদেশ নয় বদ, 
পরীক্ষা, আর নে পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ। জয়ন্ত! 


জয়ন্তের প্রবেশ 


জয়স্ত। পিতা! 
ইন্র। আগামী পুিমায় আমাঁদের হবে বিজয়-উত্মব। উৎনবের 
প্রধান অতিথি আমার পরম শ্নেহাম্পদ বিজয়ী বীর অর্জুন, তার 
চিত্ত-বিনোদন কর্তে এ দিন নননের নৃত্যশালায় নৃত্যকল! দেখাবে 
অগ্পরাকুলরাণী উর্বশী। বুঝেছ? যাও, তার আয়োজন কর গে। 
জয়ন্ত। যথা আজ্ঞা 
| মকলের গ্রস্থান। 


( ১৫১ ) 


পঞ্চম অঙ্ক 
প্রথম দুস্থ 
নন্দনকানন-নৃত্যশালা 

[ ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, পবন, জয়ন্ত ও অর্জন 
যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট ; অভিনব ছন্দে অগ্লরাকুলরাণী 
উর্বশী নৃত্য আরম্ত করিল। অকন্মাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল 
অঞ্জুনের দিকে। সে সেদিকে ভ্রাক্ষেপ না করিয়া নৃত্য 
করিতে লাগিল। নৃত্য করিতে করিতে আর একবার সে 
অঙ্জুনের দিকে চাহিল। এবার যেন তার দৃষ্টি অপলক! 
কোনরূপ দৃষ্টি ফিরাইয়৷ লইয়৷ সে তাহার নৃত্যকলা 
দেখাইতে লাগিল। তারপর তার চঞ্চল দৃষ্টি ঘন ঘন 
নিপতিত হইতে লাগিল অর্জুনের দিকে ! শেষে ও দৃষ্টি 
হলো পলকহীন-_সে হারিয়ে ফেল্লে তার নৃত্যের ছন্দ ! 
সহসা হলো তাল ভঙ্গ! সভাস্থ সকলে বিরক্ত হইয়া 
উঠিলেন। ] 

ইন্ত্র। একি উর্কণী, হঠাৎ তাল ভঙ্গ হ'লো যে! 

[ লজ্জাবনত উর্বশীর মুখে কথা ফুটুলে! না, দে আবার নৃত্য আরন্ত 
কুল! নূতন ক'রে। তারপর সেই দৃষ্টি--প্রথমে ভয়টকিত--তারপর ঘন 
ঘন--তারপর হলো গপলকহীন। আবার হ'রো সে ছন্দহারা-_শেষকালে 
হ'লে! তাল ভঙ্গ । ] 

(১৫২ ) 


অভিশাপ 

ইন্জ। [ভংগনা সক স্বরে ] উর্বণী, আজ তুমি মধ্যম হারিয়েছ, 

আবার তুমি তাল ভঙ্গ কর্‌লে। মনে রেখো, এ তোমার অমার্জনীয় 
অপরাধ। 

[ পুনরায় উর্বশী নৃত্য আরম্ভ করিল, এবারেও উর্কণীর অবস্থা 
হলো! আগের মত-_এবারেও হলো তার তাল ভঙ্গ । সে 
লজ্জাবনত বনে বসিয়! পড়িল।] 

ইন্জ। [রোষকষায়িত নেত্রে উর্বধীর দিকে চাহিয়া পরুষকঠে ] 
ছব্রিনীতে ! তোমার এ অমার্জনীয় অপরাধের জন্ত তোমায় শাস্তি নিতে 
হবে। তোমার শাস্তি 

অঞ্জুন। [ চকিতে আমন তাাগ করিরা দেবরাজের সম্মুখে নতজানু 
হইল।] আমি নতজানু হ'য়ে যুক্তকরে অগ্গরাকুলরাণী উর্ধণীর জন্য 
মার্জনা ভিক্ষা কর্ছি দেবরাজ, আজ বিজয়-উত্মবের মহ! আননের দিনে 
হতভাগিনীকে শাস্তি দিয়ে এমন অনাবিল আনন-ন্ধাকে নিরাননের 
তীত্র হলাহলে পরিণত কর্বেন না স্রপতি! পরম ম্নেহাম্পদ বলে 
চরণের তলে যাকে স্কান দিয়েছেন, তার এ সনির্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা 
করুন। 

ইন্্র। বংস অর্জন, তোঁমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। কিন্ত 
তুমি মনে রেখো উর্বশী, আর একদিন তোমায় এ ক্রুটা সংশৌধন 
করতেই হবে। 

উর্বশী । স্ুরগতির আদেশ শিরোধা্্য ! 

[ সভা ভাঙ্গিয়। গেল, দেবতাদের সঙ্গে অর্জুন 
ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। ] 
উর্বশি। [ধীরে ধীরে উঠিয়া দীড়াইয়া] ভুবনবিজয়ী অর্জন 
( ১৫৩) 


টঅিভিমাগ 


মর্ততবাসী, হীন মানব! কিন্তু অতি সুন্দর-_অতি সুন্দর! দেবসতায় 
আজ আমি অপমানিত--লজ্জিত, কেমন ক'রে দেবসমাঁজে দেখাবো 
এই অপমান-মসিলিগ্ত মুখ? এ অপমান, এ লজ্জা কার জন্য? জরা 
মৃত্যুর দস মর্ত্যবাদী একজন হীন মানবের জন্য। আমি গ্রতিশৌধ 
নেবো? কিস্তকেন? কি অপরাধে? মেতো কোন অপরাধ করে 
নি-_অগরাধিনী আমি। কেন আমি তাঁকে দেখলুম? কেন তার 
রূপ দেখে আত্মহার! হনুম্? মান খুইয়ে গ্রবৃত্তিকে জনাঞ্জলি দিয়ে 
কেন আমার মন ছুটে গেল (সেই মানব-অঙিথিব দিকে? আমি যে 
নিজের অজ্তাতে আমাব সর্বস্ব দিয়ে ফেলেছি সেই মানব-অতিথির 
পায়ে। ফির্বে না--ফেরাঁতে পার্‌বো না; নেয়ে অতি সুন্দব_অতি 
সুন্দর-_-অতি স্বদদর-_ 

[ চিন্তিতভাবে গ্রস্থান। 


দ্বিভীম্ব দৃশ্থ 


অঙ্জুনের শয়নকক্ষ 
অর্জুন কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতেছিল 


অর্জন। শর্ত ক্লান্ত অবদন্ন দেহ, 
তবু তন্ত্রা নাহি আসে! 
অকারণ মনের উদ্বেগ, 
চিন্তা রাশি রাশি 


( ১৫৪ ) 


[িভিশাগ 


বিভ্রান্ত করিছে মোরে ! 
মনে পড়ে নন্দনের নৃত্যশালা, 
ভুবনমোহন নৃত্য উর্ধশীর | 
হেতু না খুঁজিয়। পাই-_ 
কেন হ'লে! তাল ভঙ্গ তার! 
গেতো শাস্তি অভাগিনী, 
আমা লাগি গুধু 

দেবরাজ করিলেন ক্ষমা । 
মনে গড়ে সেই ক্ষণে 

সকরুণ দৃষ্টি উর্ধশীর ! 

যেন অন্তরের কৃতজ্ঞতা 
দৃষ্টিতে জানালো! 

সেই মে লজ্ঞ কাতর দৃষ্টি তাঁর 
ভুলিবার নয়। 

ফুরায়েছে বরবাদ কাল, 
যেতে হবে মরতে ফিরিয়।। 
কে? 


ধীরে ধীরে উর্ববশীর প্রবেশ 


আমি--উর্কাধী। 
আমিয়াছি হৃদয়ের 
কৃতজ্ঞতা] জানাতে তোমায় । 
দেবেন্রের রোষ-বহ্ি হ'তে 


(১৫৫ ) 


অভিশাপ 


উর্বশী । 


তুমি করিয়াছ ত্রাণ 
অযাচিত অপ্রত্যাশিত ভাবে, 
সে কারণ কৃতজ্ঞতা 
এই গুণে 
মহীয়সী তুমি ব্রিভুবনে । 
তথাপি গে! দেবারাধ্যা দেবী, 
করেছ অন্যায় 
এই ঘোর নিশাকাঁলে 
একাঁকী রমণী 
প্রবেশি আমার কক্ষে । 
তোম] সনে নিভৃত আলাপ 
লোকচক্ষে হবে নিন্দনীয় ; 
দুর্নাম রটিবে, 
লাজে মুখ লোকের সমাজে 
দেখাবে! কেমনে বল 
অগ্মরাঁকুলের রাণী উর্বশী সুন্দরী? 
কেন লজ্জা--কিসের ভাবনা ? 
দেবের অতিথি তুমি 
হু"দিনের তরে, 
চলে যাবে নিজালয়ে 
ছুদিনের পর, 
তব নাম স্থৃতিপথে 
রহিবে না কারে! ! 

(১৫৬ ) 


অর্জুন। 


অভিশাপ 
কেন তবে অলীক ভাবন! ? 
কেন লজ্জ| মিথ্যা ছুর্নামের | 
বারেন্্র পুরুষ তুমি 
রমণীর কামনার নিধি, 
ভরিয়। প্রেমের ডালা 
নবীন সম্ভারে 
আজি তব দ্বারে প্রেম-পাগলিনী-- 
লোকললামতৃতা উর্বশী সুন্দরী । 
কেন হেন উদাসীন 
পুরুষ গ্রধান ওগো বীরেন্ত্র কেশরী, 
রমণীর প্রেম-অর্থ করিতে গ্রহণ? 
তুচ্ছ কৃতজ্ঞতা হ'তে 
আরো! বড়--আরো বড় যাহা? 
দেব-অর্থ স্বেচ্ছায় অপিত আজি 
মানব-চরণতলে, 
সমাদরে তাহা 
হে মানব, করছ গ্রহণ । 
দেবভোগ্যা- দেবেন্ত্র বাঞ্ছিতা 
তুমি উর্ধণী সুনরী ! 
আমি দেবতার দাঁস, 
জন্মদাতা পিত! মোর 
দেবেন্দ্র বাসব। 
পিতৃভোগ্য। নারী তুমি 


(১৫৭ ) 


অভিশাপ 


উর্বশী । 


জননী সমান, 

তব মুখে হেন হীন বাণী 
অশোভন-_ 

অতি অশোভন দেবী ! 

ভুল করিয়াছ তুমি আসিয়া হেথায়, 
ভুল করিয়াছ দুর্বাক্য বলিয়া, 
ফিরে যাও অন্ুুতপ্ত-হ'য়ে, 

কর গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত এ মহা ভুলের । 
তুমি ভুল করিতেছ বীরেন্দ্র ফাস্তনী ! 
স্বর্গের গণিকা আমি 

কামের বেসাতি করি, 

প্রেমভাব নাহি আসে মনে, 
দেবতার সনে 

প্রেমহীন কামচর্চা শুধু। 

আজি নেহারি তোমায় 

জর জর কন্দপের বাণে, 

উছলিত প্রেমসিন্ধু 

হিয়ার মাঝারে-_ 

গণিকাঁর জীবনে নূতন ! 

তাই কহি বীরবর পুরুষ সুন্দর, 
নাহি দোষ প্রেমের পূজায়। 

এসো পরিয়ে, 


এসে। ওগো! কামনার নিধি, 


€ ১৫৮ ) 


টিভি 
অভিশাপ 
তুলে নাও বক্ষোপরে 
প্রেম-পাগলিনী দাসীরে তোমার । 
[ অর্জুনের পদতলে পতন। ] 
অঞ্জন। স'রেযা শ্বৈরিণী-কামান্ধ কুক্রী ! 
চিরপূতঃ মাতৃ-সম্ভাষণ 
অনাগনাসে উপেক্ষা করিয়া 
কামনার দাদী তুই নিলঞ্জ অগ্রী 
কামচক্ষে চাম্‌ মন্তানের গ্রতি? 
এত হীন 
এতই জঘন্ঠ গ্রবৃত্তি তোর? 
ধিক--শতধিক্‌ তোরে লজ্জা হীনা, 
দুর হয়ে যাঁও সম্ুখ হইতে। 
উর্বশী। এত দ্বা-এত অপমান! দেবভোগ্য! মঞ্মময়ী উব্বশীর 
অযাচিত প্রেমে এত অবজ্ঞা! অশ্পৃশ্ঠ ঘ্বণিত মানবের এতথানি 
নর্প! অসহ্‌, নিতান্ত অসহ্য! বলদ অর্জন, অপ্রাকুলরাণী উর্বশীর 
অযাচিত গ্রেম উপেক্ষা ক'রে আজ তুই নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে 
আন্লি, "সামি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি-- 
অর্জন। [আকুলম্বরে] মামা! 
উর্বণী। আমি তোকে অভিশীগ দিচ্ছি, যে পুরুষ মদনবাণ- 
জর্জরিত কামিনীর কামনা পূর্ণ কর্‌তে অসমর্থ, সে পুরুষ নয় লীন, 
আমি আভিশীগ দিচ্ছি, তুই ক্রীবত্ প্রাপ্ত হবি। 
অন্জুন। ওঃ__বিনাদোষে অভিশাপ! রাক্ষমী! পিশাচী! কামান্ধ 
কুকুরী! আজ তুই গ্নেহমগ্রী জননীর মর্যাদা পেয়েও-_জগন্মাতার 
( ১৫৯ ) 


(নতি 
অভিশাপ 
অংশসভূতা কামিনী হ'য়েও মাতৃত্বেৰ অবমাননা ক'বে যে পাঁশবিক 
মনৌবৃত্বিব পরিচয় দ্রিলি, আমার আঁভিশাপে তুইও গশ্্ব প্রাপ্ত হবি। 
কামুকী অশ্বিনী হয়ে কামভৃষ্ণা মেটাবি এ জাতীয় কামোন্নন্ত বিচাব 
বিবেচনাহীন গঞণুব সঙ্গে! 

উর্বী। [ একটা অস্ফুট আর্তনাদ কবিয়া৷ ছুটিয়। পলাইল। ] 

অর্জুন। নিষব প্রাক্তন! ভুবনজয়ী অঙ্জুনেব আজন্ম কর্তবানিষ্ঠার 
কি এই পরিণাম! জীধনব্যাগী ধর্মনিষ্ঠাব কি এই প্রতিদান? অমরাব 
মহান্‌ গৌরব অনুষ্ঠানের নফল স্ববপ ণিবে বয়ে নিয়ে যেতে হবে 
নটাব অভিশাগ ! 

দৈববাণী। আক্ষেপ ক'বো! না কুস্তীগুত্র, এটা তোমার শাগে 
বব। বংসরেক কালের জন্য যখন বিরাট আলয়ে পাওবদের অজ্ঞাত 
বাসেব প্রয়োজন হবে, তখন দেবতার আশীর্ধাদের মত তোমার 
উপকারে আদ্বে এই প্নটার অতিশাপ"। 


ঘন্বনিক। 


প্রসিদ্ধ প্রসিহ্ৃ ঘাত্রাদলেন্র নুভনম নাউক ! 


ীর্পাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় গ্রণীত 
নৃতন এতিহাদিক পথাস্ক নাটক 


নবাব মীরকাশিম 


মতান্বর অপেবায় সুখ্যাতির মহিত অভিনীত মূল্য ২২ টাকা। 


শ্রীফণিভৃষণ বিগ্াদিনোদ গ্রণীত। ন্বিখ্যাত সতীশ 
পাম্যাণী মুখাজ্জীব যাত্রার “বিজয়-বৈজয়ন্তী” | স্বামী-দেবতার 
অভিশাগে অহল্যা কিরগে পাষাণী হইলেন, আবার শ্রীরামচন্তরে 
শ্রীচরণম্পর্শে পাষাণী অহল্যা কেমন করিয়া মানবী হইলেন, তাহার জীবন্ত 
চিত্র দেখুন। অভিনয় দশনে প্রাণ কীদিয়! উঠে, পাঠ করিলে গ্রাগও 
বিগলিত হয়। সহজে অভিনয় হয়। ( সাঁচত্র) মৃল্য ২ টাকা । 

শরীক শ্রীগাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় কৃত খঁতিহাসিক 
ন্লা রি নাটক, মেই তাঁরতগৌরব মেবারের বীরত্ব- 
কাহিনী! চিড়িমারপুত্র মন্নলালের সহিত রাজপুত্রী লক্ষমীর বিবাহ, 
বিলাসী রাণার ওঁদাসীন্তে মালবাধিপতি বাহাছুরসার মেবার আক্রমণ, 
মেবাবের বিরুদ্ধে মন্লালের যুদ্ধ, হুমায়ূনের নিকট কর্ণদেবীর রাখী 
গ্রেবণ গ্রভৃতি। মূল্য ২২ টাকা। 

২ তি মীতাহারা প্রীরামচন্তের ব্যাকুল উন্মাদনা 
শ্লা্মান্িভদ মাতৃহারা/নবকুশের হাহাকার-ছায়াদীতার 
আকুল আহ্বান--মহাকালের তাওব নর্তন--প্রীরামচন্তরের লক্ষণবর্জন-_ 
উত্দিলার সকরুণ বিলাপ--গুহক চও্ডালের ছুর্জয় অভিমান লক্ষণের 
সরযুপরয়াণ গ্রভৃতি। মূল্য ২২ টাকা। 

্রীমণিন্ত্রলাল ঘোষ গ্রণীত গৌরাণিক নাটক। 
মছুস্পতি সতা্বর অপেরায় অভিনীত! শ্রীকঘেবী সৌভ- 
রাজ শাৰের শিব-সাধনাঁয় বরলাভ--গ্রকুষসহ ভীষণ সংঘর্ষ। প্রতিহিংসা 
পরাণ বিদূরধের নির্মমতার অভিনয়-_মহা-কানীর নিকটে নরবিলদান-- 
মহাকালীর আবির্ভীৰ। গণিকা অলকার জীবনের যুগান্তর । খ্ল্নলে|কে 
অভিনয় হয়। মৃত্য ২২ টাঁকা। 


শ্রসিন্ধ শ্রসিন্ যাত্রাদলেন্র নুভন নাটক | 
ভিন স্পল্ষা যুক্ত বিনয় মুখোপাধ্যায় 
ঃ দন |] সঙ্কলিত। কোন রদ-_কি ভাবে 
পরিস্ফুট করিতে হয়-কোন্‌ ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবভঙ্গীর গ্রয়োজন হয়_ 
কোন্‌ স্থলে কেমন করিয়া অস্তনিহিত তাঁবধারা'র বিকাশ করিতে হয়__ 
তাহা সম্যকরূপে বুঝান হইয়াছে। রি মূল্য ॥« আনা। 
ন্বির্ড শ্ীগোবর্ধন শীল গ্রণীত। সত্যন্বর 
2 নী অপেরায় অভিনয় হইতেছে 
রক্ষী অংশে বিদর্ভরাজ তীম্মক-ছুহিতারপে রুক্ষিণীর জন্মগ্রহণ-_ভীম্মকরাজ 
কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ সহ রুঝ্িণীর বিবাহ উদ্ভোগ ও কৃষ্ণদেষী ভীম্মক-নীপুত্র 
রুক্পের বিদ্বেষভাব ও বিবাহে বাঁধা দিবার জন্য ণিগুপালের দহিত ভীষণ 
ফড়যনত্র। রুক্সিণীর সহ শ্রীকৃষের পরিণয়। মূল্য ২২ ছুই টাকা। 
নন ভোলানাথ কাব্যশান্ত্রী গ্রণীত। বরাহ্‌রূপী 
ক্ষিত্র ন নারায়ণেব গরমে পৃথিবীর গর্ভে নরকের 
উৎপত্তি, কৌশলে দৈত্যরাজকুমারী স্বর্ণের সহিত নরকের বিবাহ, বিশ্ব 
কর্মার বন্দীত্ব ও দুর্গনির্মীণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, শ্রীকৃষের 
পরাজয়, কৌশলে পৃথিবীর নিকট নরক্বংনের মন্মতিলাত, নরকান্থুরের 
মৃত্যু স্বর্গের সহমরণ। মূল্য ২ ছুই টাকা। 
অনাধ্যনন্দিনী পাঁচকড়ি চট্টোপধায় গ্রনীত। 
তাগ্ডারী অপেরায় অভিনীত 
পৌরাণিক পথ্চান্ধ নাটক। মগধেশ্বর শালিবানের মাতৃতক্তি__বাঁজ- 
সিংহাসন ত্যাগে ছদ্ববেণে দেশ-দেশীস্তরে ভ্রমণ-_অনার্যযগুর আগন্তস্তের 
আর্ের গ্রতি বিদ্বেষধেতু মারণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। রাজবণি--নরবলি-_ 
নারী-বলির আয়োজন। ২২ দুই টাঁকা। 
যুক্ত শশান্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মেই 


২২৪০ ৃ 
সিদদীল ভাণ্ডারী অগেরার মুকুটমণি। ৫ খানি চিত্র সহ 


মূল্য ২. ছুই টাক! । রব 
শবিনয়কষ মুখোগাবায় প্রণীত সত্যন্বর 
হশ-, মুলত অপেরা পাটিতে অভিনীত হইতেছে। 
অযোধ্যার স্াট বৃকগুজ তালজজ্ঘ ও বাহুর ভীষণ সংঘর্ষ! অল্প লোকে 
অভিনয় হয়। মূল্য ২. ছুই টকা। 


প্রসিদ্ধ শ্রসিন্ধ যাত্রা্লেন্র নুভন নাটক 


চণ্ীদাদ (ফণী) ২২ বাসুদেব (ফণী) ২৭ বামন অবতার (ভোলা 
নাথ »* চনহ ২, সৌরিন্্র_-আত্মাহুতি ২২ ধর্মবল ২, গ্রহশীস্তি ২. 
শাঁগ মুক্তি ২২ ব্যাথার পুজা! ২২ গণাশীর পরে ২২ আগুন নিয়ে 
খেলা ॥*। ব্রজেন বাবুর চও্-মুকুল ২. (বিনয়)_বাংলার কেণরী ২২ 
জাতীয় গতাকা ২২ দোনার বাংলা ২২ যজ্ঞাহুতি ( ভোলানাথ ) 
২ ত্রস্তিবিশলাম ( পাঁচকড়ি ) ২২ মুক্তিষজ্ঞ ২৬ উমাতারা ২২ 
মায়াশক্তি ২২ | 

পৃথিবী (ভোলানাথ ) ২২ উর্ধণী (কেদারনাথ ) ২২ এরমীনার্জ,ন 
(স্থরেশ) ১৭ সমুদ্র মন্ধন (অধোর)২২ মাল্যবান ( অতয় দত্ত) ২. 
তুলসীদান (ভূপতি ) ২২ বাজ্যশ্রী ( ভূগাঁত) ২২ পঞ্চনদ (ভৌলানাথ) ২২ 
পাষাণী ( ফণীবাবু ) ২ তাশ্রধ্বজ (হারাধন) *২ জাহ্থী (ভোলানাথ) ১/০ 
নরকান্ত্রব (ভোলানাঁঘ) ১২ রামান্জ ( ফণীবাবু) ২. ত্রিশক্তি (বিনয়) ২ 
স্বদেশ (বিনম) ২২ অসবর্ণা ( শশাঙ্ক) ২২ রাখাবন্ধান (গাঁচকড়ি) ২. 
বাজা সীতারাম ( পণাঙ্ক ) ২. নবাব পিরাজদলা (শান) ২২ শ্রীবৎপ- 
চিন্তা ( নিতাই ) ২২ নারী খষি ( পদ্ধজ )২২ মায়ের দেঁশ ( ফণীবাবু) ২, 
দময়ন্তী (অঘোঁব ) ২২ বামককঞ্জ (কণীবাবু) ২২ ভাগ্াদেবী (বণীবাব) ২ 
রক্তমুকুট (বিনয়) ২২ অনাধধ্য.ননিনী (পীঁচকড়ি) ২, বজজনাত (ব্রজেন বাবু) 
২২ যহ্পতি ( মীন) ২৬ গার্থ-বিজয় (পঙ্কজ) ২৬ দক্ষিণা (মন্মথ ) ২, 
পুপপ-নমাধি (বিনয়) ২২ তিললোত্বমা (পন্ধজ) ২২ প্রেমের পুজা 
(বেণী)২, বিদর্ভ-ননিনী (গোবর্ধন) ২৬ পতাশ্বমেধ (অঘোর)২ 
অভিনয় শিক্ষ] (বিনয়) &* দুমন্তকীত্তি (ভবতারণ) ২ চন্ত্রধর ( ফণীবাবু) 
২২ ধর্ষের জয় (হারাধন) ২২ পিয়ারে নজর ( পাঁচকড়ি ) ॥* যুগান্তর" 
( বেীমাধব) ২৬ মণিপুর গৌরব ১1 মনোজবের মহামুক্তি ১০) 
দাশরধি মুখোপাধ্যায়-কণ্হার ১০০ রণতেরী ১ মেলিনা |) 
হীরার নথ || জাহবী ( ভোনানাথ ) ১/। ( গ্রহসন ) আলিবাবা 1%০ 
শিবনুনর |%* চোরের দাবী |%, আবুহোদেন 1, আলাদিন '%০ 
দায় উদ্ধার 1 বন্তরহরণ 1/* মুক্তির মন্ত্র 9 গুপ্ত গয়ায় 
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র্াগ্রস্থ--পবলোক তত্ব ২৬ মোক্ষতত্ব ২৬ ব্চর্ধ্য-দাধন ৯২ 
সাধক-জীবণী ৩৬ সশিষ্ত শ্রীচৈতন্য ২৬ কৃষ্ণপ্রেম তত্ব ২০ মেয়েদের 
ব্রতকথা ২৬ বাধারুষ্ণ তত্ব ২০) শ্রীশ্রীচৈতন্ত চবিতামূত ৫1৯) তুলসী 
দাসেব জীবনী ৩/০। কামাখ্যা তন্ত্র ৯৬ বড চত্তী ১৪০, বাধাতনত্র ২1 
চণ্ডীদাস ও বিদ্বাপতি ২১, শ্রীশ্রীকীর্তন গীতবন্ধাবলী ৪৬ গ্রীগ্রীতক্তমাল 
গ্রন্থ ৪৬ কবিকন্কণ চণ্ডী ৭২ মেয়েদেব ব্রতকথা (সাধাবণ ) ১1০ গীতামূত 
॥০) চণ্ডী বত্বামূত (পদ্) ॥০। 

গুগুবিষয়ক-_গুপতগুহ ২৭, কামহুত্র ১৭, কামকলা ১৬ যৌবন 
পথে ২০ গুপ্তচিঠি ১২। 

জ্যোতিষশান্ত্- জ্যোত্ষিকল্নম ১০, জ্যোতিবি্তান বহন্ত $২ 
অনৃষ্ট পবীক্ষা।০, ফলিত জ্যোতিষ দর্পণ ১০, দিদ্ধান্ত বহস্ত ২/০। 

বিবিধ- কামবন্ তন 8০ গুপ্তসাধন বহস্ত ৩৬ লক্ষীমঙ্গণ ১১, অস্ভত 
যাছবিষ্ধা ১০, পাকগ্রণাণী (বড) ১/০, গ্রভানখণ্ড ২৬ বৃহৎ বিশুদ্ধ 
নিত্যকম্ম পদ্ধতি ১৬ বৃহৎ বতিশান্ত্র ০ ছোট বতিশান্ ॥% সংসাবতরু 
বা পান্তিকুঞ্জ ৩. আবব্য উপন্াম ২৬ পল্ভচণ্ী ॥০ পদ্নপুবাণ ( দবিজবংশী) 
২০ পকেট গীতা ১৬ ভৈষজ্য বত্তাবনী ৪২, ছেলেদেব কপকথ! ১২, 
বামক্কষ। উগদেশামৃত।%, গোপাল ভাঁড় বহস্ত ১২। 

কামকল]-ডাজাব বি, বি, পাত্র, (এম, ডি [0.3 4.) কত 
যৌন বিজ্ঞান ননবস্ীয় অভিনব গ্রন্থ, যৌন নির্বাচন, বিবাহেব উদ্দেশ 
যৌন চর্চ। গ্রভৃতি গুপ্তবিষয়ে পূর্ণ মন্য ২২। 

উগন্যা্-_বোধন বাভী ২০ যুইমহল ৩৬ অনস্তপুবের গুপ্তকথা 
২০ দৃত্ গৃহিনী ২৬ বেগম মহল ২০, খুনি কে খুন ১1০) খাতাৰ 
শেষ গাতা৷ ২০ দেনাপতিৰ গুধবহস্ত ৩২, প্রেমে বাধন ১৮, বিধিব 
নির্বন্ধ ২) হেমচন্ত্র ২৬ ওমাব গাঁশা ৪৬ গঞ্চবন্ধ ২৬ সোনা 
ংসাব ২৬ স্বামী স্ত্রী ২০) বাংলাব মেয়ে ২৬ বান্ধবী ২০, স্ত্রী ১০, 
একালের মেয়ে ২, জীবন নদীর তীবে ২৬ বিজনে বন্দিনী ১/, বাজবালাব 
গু কথা ১৮, নির্বাণ ২, ফবামী বাজ্যে আঠাবো! মাস ১৬ মা ১/৫। 
ফুলশয্য। ২২। বঙমহল ২৬ বাঙ্গালী মেয়েব আকাশ যুদ্ধ ১৫। 

সিনেমায় প্রদশিত উপন্যাস সমূহ--শহব থেকে দৃবে ২, 
মানে না! নানা ২, অভিনয় নয় ২০, বন্দী ২৬ সন্ধি ১০) নন্দিতা ২৬ 
ডাক্তাব ২৬ গ্রতিশোধ ২৯ দাবী ২৬ আহৃতি ২৬ মমাধান ২৬ কলক্িনী 
১% এই ত জীবন ২৬ সাত নম্বৰ বাড়ী ২ 


